


৮ 


| “শান্তি স্বাধীনতা সম্নাজতন্ত্র 





{ 





জিওর্জ কউইৎওয়া স্কি, ভিতালি 
মোয়েভ 
Jeorg Kwiatowski, Vitaly 
PMoyeyv 
k 


ঠ 


ঘুর কাপিলিনক্ষি, নিকোলাই 
সীর্গেইফেন্ছ 
চি 72175110510, Nikolai 
99166৭ 


জুন ১৯৭৮ 


সূচীপত্র 


ওষ্ঠ সংখ্যা 


স্ঙ্জনাত্মকভাবে বিকাশমান, বিপ্রবীমভবাদ ৩ 


A Creatively Developing Revolutionary 


Doctrine, W. M. R 


পার্টির অভিজ্ঞতা! 


প্রতিষ্ঠান গড়ার বছর ( কিউবায় কিভাবে 


গণপ্রততিনিধসভা শুরু হল ) 
Institutionalisaticen Year------..- 

( How The People’s Assembies Were 
Launched :-n Cuba ), W. M. R 


সংক্ষেপে Pad স্‌ 
In/Brief, W. M. R A ==? 
রঃ ET 


অত-বিসিময় Ct 
সমাজের বৈপ্লবিক রপাস্তরের সংগ্রামের 


পর্বে অর্থনীতি ও রাজনীতির ডায়ালেকটিকস 


€ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ) 


২৪ 


8৮ 


৫২ 


The Dialectics of Economics and Politics 
During the Struggle for the Revolutionary 
Transformation of Society ( International 


Scientific Confezence ), WW M. R 


আরও বেশী ছুর্গীতর সম্মুখীন ( সত্তর 
দশকেয় শেষে পুঁজিধাদী অর্থনীতি ) 


On The Threshold of More Difficulties 


( The Capitalist Economy in the Late 
Seventies ) W. M. R 


১৩৩ 


মতামত 


নইম আশহাব ইখ্িওপিয়ার বিপ্লবের সম্ভাবনা ১১৭ 
Naim Ashhab The Potential of the Ethiopian রি 
Revolution ; ডা. M. R পু 


তথ্য, সংখ্যা, সংবাদ 


কে পক্ষে এবং কে বিপক্ষে ১২ 


( আপনাদের প্রশ্নের উত্তর ) { 
Who's For and Who's Against - রা 
( Your Questions Answered ) 7) W. M. 


নামা প্রসঙ্গ 
শৈশববঞ্চিত শিশুরা ১৩৫ 
০৯ Children without Childhood ; W. M. R 
৭ 
০৩ ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ জয়ন্তী ১৩৭ 
১ W. M. R. Jubilee ; W. M. R 
দমনপীড়নের বিরুদ্ধে ১৩৯ 
Against Repressions and Persecutions ; 
W. এ. তি - 
সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত 
প্রান্তিস্থান ঃ ৯ সম্পাদকীয় দপ্তর 
|. 
মনাঁষা গ্রম্থালর প্রাইভেট লিমিটেড | ৪/৩এ, ওাঁরয়েপ্ট রো 
৪/তাঁব, বাঁজ্কম চ্যাটাজনি স্ট্রীট, কলকাতা-১৭ 
কলকাতা-৭৩ | 8৪8-৮৭৬৬ 





মূল্য ঃ ১:০০ [এক টাকা] 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পাঁরষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারা গাঞ্গল+ স্ট্রীট, কলিকাতা-১১ 
যেকে অজয় দাশগুপ্ত কতৃক প্রকাশিত ও কালাম্তর প্রেস, ৩০/৬, ঝাউতলা রোড কিকাতা-১৭ 
অনিল ভঙ্জ কর্তৃক মগদ্রত। - 


কার্তা মার্কস £ একটি সমীক্ষা 
সৃজবাত্মকভাবে বিকাশমার, বিপ্ববী ,মতবাদ 


“মার্কসীস্ব মতবাদ যেহেতু সঠিক তাই তা 
অসীম শক্তিসম্পন্ন । সৰ্বাঙ্গীন ও সামঞ্জন্যমস্্ 
এই মতবাঁদ মানুবকে একটি অথণ্ড বিশ্ব- 
দর্শনের অধিকারী করেছে । সমস্ত রকমের 
কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পুঁজিবাদী 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম আপস- 
হীন।” 

তি. আই. লেনিন 


চলতি বছরের ৫ই মে গিয়েছে কাল্মার্কসের জন্মের পরে ১৬০ বছর 
অটক্রাস্ত হওয়ার দিন। এই দিনটিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে 
ডব্লিউ এম আর একটি আতস্তর্জাতিক গবেষণা! গ্রপ গঠন করেছিল । 
এই গ্রুপে ছিলেন িজিন জিঞ্জিনভ, বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য; লুইস পাল্লা, বাঁলভিয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ; জর্জ কভিয়াটোভগ্ষি, 
জার্মেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্তিনিধি ; তিয়োডোদ্র টভিজেরমান, 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমির পদাধকারী সদস্য ; 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির ভাঁসজোয়ে সেমে । 
এই গবেষকমণ্ডলী নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান প্রশ্নের উপর বিশেষভাবে 
মনোনিবেশ করেছিল? 

বর্তমান যুগে মার্কসের মতবাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ) 
--মার্কসবাদ একটি বিকাশমান বৈজ্ঞানিক মতবাদ ; 
_শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিআভিযান, সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণ ও 


ওঁ 


সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়-মুক্তসংগ্রামের কার্যক্রমের পথপ্রদর্শক 
মার্কস্বাদ । 

নিয্লোক্ত বক্তব্য হচ্ছে এই গবেষণাঞ্রুপের বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম। 
গ্রপের সদস্যরাই এটি তোর করেছেন। 


১ 


আমাদের : কালে কোটি কোটি লোক তাঁদের বিশ্বরর্শন হিসেবে 
মার্কস্বাদকে গ্রহণ করেছেন। জনগণমন-নম্দিত মার্কসবাদের উত্থান বস্তুগত ' 
-শাক্তি। অর্থাৎ, জনগণের সংহতি, সংগঠন, এক্য ও বিপ্লবী সংগ্রামে এবং 
কর্মকাণ্ডে এর অভ্যুত্থানের প্রকাশ । সমাজ্তান্ত্রক নির্মাণের সাফল্যে এবং. 
আমিকশ্রেণী ও জাতীয়মুক্তির সংগ্রামের জয়জয়কারে এই রূপাস্তর অভিব্যক্ত । 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে বুর্জোয়াদের তাত্বিকরা দাবী করতেন, 
ব্যক্তিগত সম্পাত্তিপ্রথা হচ্ছে সভ্যসমাজের অস্তিত্বের প্রকৃতিদত্ব রক্ষাকবচ। 
ভারা বলতেন, মানবীয় গুণাবলীকে পরীক্ষা করে দেখার জম্বেই বিধাতা এক- 
শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরেক শ্রেণীকে নিয়োজিত করেছেন । ব্যক্তিগত প্রয়োজনের 
উপকরণ এবং ব্যক্তিগত সম্পাত্তি প্রথ। যে এক ব্যাপার নয়, সে সত্যকে এই 
তাত্বিকরা আমেলই আনেনি । এঁরা আপশোষ করে বলতেন, নিধিত্ত জনগণের 
অস্তিত্ব এমন একটা অমঙ্গুলে ভবিতব্যতা, যার কোন প্রতিকার নেই এবং যার 
কারণ হচ্ছে এইযে, পৃথিবীতে স্বর্গ তৈরি হতে পারে না। আজ আর কিন্ত 
বুর্জোয়া তাত্বিকরা আগের মতো জোরাজুরি করে বলছেন না যে, পুঁজিবাদী 
ব্বস্থাটা চির-অনড়। বরঞ্চ তারা ক্রমবর্মানভাবে একটা 1জজ্ঞাসার জালে 
জড়িয়ে পড়ছেন। টরাদেরই প্রশ্ন, “পুঁজিবাদ টিকবে তো)” ভারা এখন 
বলতে চাইছেন, বুর্জোয়া-সমান্র ইতিমধ্যেই পুঁজিবাদ-বহিভূর্তি পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছে,, যার পরিণত কোন রকম বিপ্লব ছাড়াই এবং বুর্জোয়াদের 
কোনরকম লোকসান না ঘটিয়েই সার্বজনীন প্রাচুর্য । এমনকি, শ্রেণীবিভেদের 
নাকি অবলু্ত ঘটে যেতে পারে এতে । 

. রশতাসিদ্ধ বুর্জোয়া তত্ত্বের সঙ্গে বিসদৃশ এই তত্বের সর্বশেষ রকমফেরের 


বক্তব্য হচ্ছে সমাজের পুঁজিবাদী গঠনের একটা তাত্বিক বিকল্প, তথা, “তৃতীয় বা 
মধ্য পশ্থা, যা নাক একদিকে একাস্ত ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ এবং আরেকদিকে 
যৌথ সমাজতন্ত্রের ছুই উগ্রতা থেকেই মুক্ত। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তাত্বিক 
রণনীতিটিকে পরিপুষ্ট করার জন্যে তোর হয়েছে “মিশ্র অর্থনীতি?” ধারণা, যা 
আংশিক পুশীজবাদী এবং আংশিক সমাজতান্ত্রক। এই সঙ্গে যোগ দিয়েছে 
“শিল্পোত্তর সমাজ”, “জনকল্যাণ রাষ্ট্র”, “ভোক্তাপ্রধান সমাজ” প্রভৃতির 
তত্বাবলী। পু 

আজকাল কমিউনিস্টবিরোধীরা প্রায়শঃ ছদ্রসমাজতান্ত্ক ও 
ছদ্মপু'জ্িবাদ-বিরোধিতার ধরাই বুলির আশ্রয় নেয়। এরা প্রায়শই জোর দিয়ে 
বলে যে, পুশীজবাদী ব্যবস্থাটা বস্ততপক্ষে পুঁজিবাদ নয় এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে 
“সমাজতন্ত্রের জন্যে অরণ্যে রোদন । আধকন্ত, এর! জেদাজেদি করে বলে যে, 
বুর্জোয়া সমাজেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত হচ্ছে ।৯ বুর্জোয়া তত্বের 
. এইযে প্রথম দর্শনেই উদ্ভট খাপছাড়| চকিবাজী, এর কি কোন কৈফিয়ৎআছে? 
মার্কসীয় মতবাদের বিরাট আকর্ষক ক্ষমতা, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও 
পু'জিবাদ-বরোধী সংগ্রামের বহু বিভিন্ন ধারাতে অভিব্যক্ত তার প্রভাব 
খাটানোর প্রচণ্ডশক্তি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণশক্তি এবং পুঁজিবাদের উপর 
তার শ্রেষ্ঠত্ব পুজিবাদের সবচেয়ে উৎসাহী সেবায়েতদের মনে যে বিভীষিকা 
এনে দিয়েছে-_সেটাই বুর্জোয়া তাদ্বিকের হতভদম্বতার মূল । সুতরাং আজ যে 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রবক্তারা মিনারের চুড়ায় দাড়িয়ে তাদের পুজবাদের 


৯। বর্তমানে সমামতান্ত্রক ভাবধারার প্রসার সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদনে টাষ্টম 
পাত্রকা বলেছে, “সমাজতন্ত্র তার বিভিন্ন অভিব্য-ক্তর মধ্য দিয়ে আজ বিশ্বের প্রতাপ- 
শালপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ হয়ে দাড়িয়েছে 1” এই পত্রিকা আরও 
বলেছে, সমাক্জতন্ত্র ৫৩টি দেশে আধিপত্যশালশ ব্যবস্থা । বিশ্বের ভূমি-খণ্ডের শতকরা 


৩৯ ভাগ এবং লোঁকসংখ্যাঁর শতকরা ৪২ ভাগ এইসব দেশের অংশে পড়েছে । (১৩ই * 


মার্চ সংখ্যা, ১৯৭৮ পৃঃ & ১২) 1 সমাঙ্গতন্তের শিরোনামার তলায় এর] সত্যকার 
সমাজতন্ত্র দেশসমূহের পাশাপাশি পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন এবং বেলজিয়ামকেও 
অনস্তভুক্ত করেছে এবং কারণ দশিয়ে যে, এইসবদেশে লোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল ও 
তাদের সতীর্থ ক্ষমতাঁলীন । . অবশ্ত এরা পুীজবাদশব্যবস্থারই যক্ষক বিশেষ ) 


প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেননা, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। একই কারণে 
' আজ তারা মার্কসবাদকে “হিসেবের খাতায় তুলে (নানারকম শর্ত আরোপ 
করেই ) হলপ করে প্রায়ই বল্ছেন যে, মার্কসবাদ বর্তমানে মানবসমাজের উপর 
শক্তিশালী প্রভাব খাটাচ্ছে বটে ।ং ; 
এরা মার্কনবাদের ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে সমস্ত আটঘাট বেঁধে নি 

মার্কসবাদের সামাজিক রাজনৈতিক কমিউনিস্ট সারবস্তুকে আগেভাগেই খতম : 
করে নেন। এই ধরণের ব্যাখ্যাকেই তুলোধোনা করে মহান অক্টোবর বিপ্লবের ' 
পূর্বাহ্নে লেনিন লিখেছিলেন, «আজ মার্কসের মতবাদের ব্যাপারে যা ঘটছে, 
সেরকমটা ইতিহাসের ধারায় নিপীড়িত শ্রেন*স্বার্থের মুক্তসংগ্রামের 
বিপ্রবী চিন্তানায়ক ও নেতাদের তত্বের ক্ষেত্রেও বারংবার ঘটেছিল । মহান - 
বিপ্লবীদের ভ্ীবিতকালে নিপীড়ক শ্রেণীগুলো তাদের পিছনে তাড়া করে ' 
ফিরেছে এবং তাদের চিস্তাভাবনাগুলোকে ভয়াবহ বিদ্বেষ, হিংঅতম ঘুণা ও ' 
অপবাদের বল্পাহীন প্রতারণা দিয়ে ঘিরে ফেলেছে । এই মহান বিপ্লবীদের 5ত্যু 
হবার পরেই কিস্তু নিপীড়ক শ্রেণীগুলো একদিকে যেমন নিপীড়িত শ্রেণশীদের " 
চোখে ধাধা লাগিয়ে সান্তনা দেবার জন্যে ঠাণ্ডা মারা দেবমূর্তি বানিয়ে 
বিপ্লবীদের ছবিকে কুলুর্জিতে সাজিয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপ্লবের | 
তত্বের সারবস্তুকে খুঁচিয়ে খু*চিয়ে তুলে ফেলে দিয়েছে । বিপ্রবী তত্বের ধার ক্ষয় 
করে তাকে তারা এইভাবে ভাড়ামিতে পরিণত করেছে । বুর্ভোয়ারা এবং শ্রমিক. 
আন্দোলনের অভ্যন্তরের সুবিধাবাদীরা আজ মার্কসবাদের এই রকমের 
কাটাছেঁড়ায় একমন-একপ্রাণ 1” ( কালেক্টেড ওয়ার্কস্‌, ২৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৮৫ )। 

অক্টোবর বিপ্লবের আগে এটা প্রবণতা হিসেবে বিদ্যমান ছিল । বর্তমানে 
বুর্জোয়া মতবাদের এটা একট] বিশেষত্ব হয়ে দা ভিযেছে। 





২ এখানে বেলিয়ান ক্যাথাজিক দার্শনিক এ. দ্য ভয়েজহেন্সের বক্তব্য উল্লেখ্য । এই 
ব্যক্তিকে কোনক্রমেই মার্কসবাদখ বলা যায়না । তিনি লিখেছেন, “মার্কসবাদ তচ্ছে 
আজকের একমাত্র প্রয্নোগযোগ্য দর্শন | প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার বিবেচনায় এর 
দাযিত্বশশপ দৃষ্টিওলশ রয়েছে । এই ভক্শটি যা বক্তব্য পেশ বরে ঘটনার আলোকে 
এবং প্রত্যেকটি ঘটনাকেই এর বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসে । এ হচ্ছে সেই 
একমাত্র দর্শন যার মধ্য থেকে রাজনীতি ও ইতিহাসকে আলাদা করা যায় না ।১-- 

ইউনে ফিলস'ফদ্য ল এম্বিগুয়িটি, লুভেন, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৩৩ । 
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“ফ্রাঙ্কফুট সমাজবিষয়ক গবেগণা সংস্থার ধ্যানধারণগুলোকেও আমরা 
বিশ্লেষণ করে দেখেছি, কারণ, বর্তমানে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের উপর এর লক্ষণীয় 
প্রভাব রয়েছে। এই সংস্থার সদস্তরা নিজেদের “প্রামাণিক মার্কসবাদস্তত্রে 
অনুসারী বলে দাবী করে থাকে । তারা একে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য 
সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের মার্কসবাদ থেকে পৃথক করে দেখাবার জন্যে এর নাম 
দিয়েছে শীবচার-প্রবণ তত” কিংবা “নয়! মার্কসবাদ”, কিংবা “পশ্চিমী 
মার্কসবাদ” ৷ এই “বিচার-প্রবণ” মার্কসবাদ প্রকৃতপক্ষে পেটিবুর্ভোয়া বা মধ্যবিত্তের 
চিন্তাচেতনার প্রতিফলন । এর বিশেষত্বগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 
শ্রমিকশ্রেশীর সমাক্ততান্ত্রিক বিপ্লবী ভূমিকার প্রতি এর অস্বীকৃতি ও শ্রমিকশ্রেণীর 
মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতাণ্ড”লর প্রত অস্বীকৃত্ত এবং তারই ফলস্বরূপ এর 
বৈশিষ্ট্য ইচ্ছে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজতাস্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতে নেতিবাচক 
মনোভাব! ফ্রাহ্কফ,্টের “বিচার-প্রবণ” তাত্বিকদের মধ্য বিত্ত-স্থলভ সংস্কারবাদী 
পুঁজিবাদ-িরোধিতা বড়জোর “শিল্প-সমাজতত্বর” একটা বিমূর্ত বিচার মাত্র। 
এই ধ্যানধারণাটা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্কে আড়াল করার একটা 
বহুব্যবহৃত সম্ভা সমাজভান্ত্রক প্রবচন মাত্র। ফলে, ফ্রাঙ্ধফ,ট সংস্থার 
ভাবোচ্ছাসময় পু*জবাদ-বিরোধিতার পরিণাম হয়ে দাড়িয়েছে সত্তা কামিউনিস্ট- 
বিরোধিতা | সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেকার 
মৌলিক বিরোধকে অহ্বীকার করার এইযে তাত্বিক সজ্জা, এ হচ্ছে এতিহানসিক 
বন্তবাদের এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণাকে নাকচ করে দেয়ারই 
প্রয়াস । পশ্চিম জার্মানীর দার্শনিক জুর্গেন হাবেরমাস দাবী করেছেন, “উৎপাদন- 
সম্পর্কের ব্যাপারটা ‘উদারনৈতিক পুশীজবাদী আমলেই বিদ্যমান দিল । 
'পরবর্তীকালের ব্যবস্থাতে এই সম্পর্ক একেবারে অসংলগ্ন । পরবর্তীকালে 
উৎপাদন-শক্তিগুলোর বিকাশ কোন নির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় ঘটছেনা । নির্দিষ্ট- 
রূপগুলো হয় অতিক্রান্ত হয়েছে, নতুবা! বিলুপ্ত হয়েছে” এই ধরণের পদ্ধতিগত 
বিচারে পু'জিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যাপারটাই বস্তুতপক্ষে অবান্তর । . 
এই কারণেই ফ্রাঙ্কফ,ট সংস্থার সমগ্র সামাজিক কার্যক্রমের মোদ্দা কথাট। 
দ'শড়িয়েছে, সামাজিক সংস্থাগুলির উদারীকরণ, “মানবীয় সম্পর্কের” বল.য়র 
বিস্তারণ, আস্তর্যক্তিক আস্তঃক্রিয়ার প্রসারণ এবং সংযোগরক্ষা প্রভৃতির জন্যে 


৭ 


আবেদন নিবেদন। এইনব কিছুকেই চালানো হচ্ছে মার্কসবাদের প্রামাণিক 
ব্যাখ্যা হিনেবে। 


২ 


মার্কনবাদ হচ্ছে এমন একটি সঙ্গতিপূর্ণ ও অখণ্ড মতবাদ যার উপাদান 
প্রকরণ হিসেবে দর্শন, অর্থনীতি ও বৈজ্ঞানিক সমাভতন্তবাদ শুধু যে পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তা-ই নয়, এরা একে অপরের মধ্যে বিশেষ অর্থে 
রূপাস্তরিতও হয়েছে। মার্কসবাদ সামাজিক জীবনের মুলাধাররূগী অর্থনৈতিক 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণটিকে সামগ্রিকভাবে সমাজের 
বিশ্লেষণের সঙ্গে, অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের এক্যের বিশ্লেষণে 
একত্রিত করেছে! শতাখিক বছর আগে মার্কস ও এক্রেলস প্রথমত সামাজিক 
জীবনের আস্তঃ-িয়মান্রবতিতার বিশ্লেষণের প্রবর্তন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, 
তারা সামাজিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের এবং তৃতীয়ত সমাজের বিকাশের 
বিশ্লেষণের প্রবর্তন করেছিলেন। তারা যে শুধু তাদের সমসামায়িক 
ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ববিদদের চেয়েই লক্ষণীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন তা নয়, তার] যে সব গবেষণা-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলোও 
প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বছ্নীনভাবে প্রযোজিত হয়েছিল । ' 


বস্তুতপক্ষে, মার্কস ও এক্সেলসের জীবিতকালে শুধু দার্শনিক, অর্থনোত্তিক 
ও সমাক্রতাত্বিক তত্বনমূহই নয়, প্রামাণিক বলে স্বীকৃতও সৰ্বাধিক অগ্রসর 
প্রকৃতিবিজ্ঞানগুলিও ভ্ঞানাবজ্ঞানের সুত্র হিসেবে তুঙ্গে উপনীত বলে 
বিবেচিত ছিল। এদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল এই যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ 
বিকাশে এদের কোনো তারতম্য ঘটবেনা | উদাহরণস্বরূপ বলা যাব, প্র্পদী 
বলবিদ্যা, জ্যামিতি এবং যুঁক্তবিজ্ঞানকে সাধারণত সেইসব বিজ্ঞান হিসেবে 
{চাহ্নত করা হতে| যাদের ‘সবকথাই বল!’ হয়েছে বলে ধারণা ছিল। 
পরবর্তীকালে কিন্ত দেখা গেল, অ-ইউক্লিডীয় জ্যামাতি, গাণিতিক যুক্তি- 
বিজ্ঞান, আপোঁক্ষিকতাবাদী বলবিদ্যা এবং পারমাণবিক কোয়াণ্টাম পদার্থাবিদ্তা 


৮ 


উপরোক্ত ধারণাকে অ-শিদ্ধ প্রমাণিত করেছে । সত্য হচ্ছে. আসলে একটি 
প্রক্রিয়া । বিজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছবার পরেও তার বিশ্লেষণকে বন্ধ: 
না করে বিকাশের ধারায় অবিচলিত থাকে এবং নতুন নতুন সত্য আঁবিদ্ধার 
এ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই প্রতিষ্ঠিত সত্য-সূত্রগুলিকে শুদ্ধ করে নেয় । এই 
পন্ধাতগত নীতিনূত্ৰগুলিকে আমাদের কালে সমস্ত অগ্রসর-দৃষ্টিসম্পণ বিজ্ঞানী 
গ্রহণ করেছেন । এদের উদ্ভাবক মার্ক ও এঙ্লেলন । তারা স্জনশীলভাবে 
তাদের ছন্বমূলক গঁতিবাদী-বস্তুবাদী পদ্ধতিশবদ্ভার প্রয়োগ করোছিলেন। 
মার্কসের মতবাদ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আদর্শ-স্বরাপ । এই বক্তব্য 
দাখিল করে আমাদের গবেষণা-গ্র,পের সদস্যরা আরও একটা মার্কামারা বুর্জোয়া 
ও সংশোধনবাদী প্রতিপাগ্ের বিশ্লেষণ করেন। এই প্রতিপা্যটা বলতে 
চায় যে, মার্কসবার্দে একািকত্ব বহুত্ব বা নানারকমারিত্ব শুধু যে অবধারিত 
তা নয়, প্রয়োজ্ঞনীয়ও বটে। এই প্রতিপাছের অন্তনিহিত উদ্দেশ্য এই যে, 
মার্কসবাদী নীতিসমূহের যে কোনো সংশোধন করা সম্ভব এবং কোনো কোনো 
নীতি বর্জন করা সত্বেও যদি মার্কদবাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ উচ্চারিত 
হয়, তাহলেই সেট! মার্কসবাদের নবরাপায়ন বলে গণ্য, হতে পারে । এইভাবে 
এগিয়ে বহুত্বের প্রবস্তার1 এমন একটা ভাবধারার পক্ষে যুক্তি খাড়া করে, যার 
দৌলতে বহুসংখাক ও বিভিন্ন সমকক্ষ এবং পারম্পারক নির্ভরতা-রিত 
মার্কসীয় তত্বের সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের স্ুবিধাবাদীরা 
মার্কনবাদকে নয়া-কান্টীয় দর্শনের সঙ্গে জুড়তে চেয়েছিলেন অস্ত্রীয় সংশোধন- 
বাদীরা “অস্টে-মার্কলবাদ” ফলিয়েছিলেন। কোনোকোনো সোল্যাল- 
ডেমোক্রাট ক্রয়েডের প্রভাবে পড়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্বকে মার্কসবাদের 
একটা পাঁরশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন । বেশিদিনের কথা নয়, 
ফরাসী ভাববাদী দার্শনিক সার্র তার নিজস্ব মতবাদকে “অস্তিত্ববাদী 
মার্কসবাদ” বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন । অগ্রীয় নয়া-টম-বাদী মার্সেল 
রোডংমার্ক ও টমাস একুইনাসের নীতিদ্বয়ের সাশ্মিলনের প্রয়োজনপয়তা 
ঘোষণা করেছেন । কেউ কেউ আবার মনে করছেন, তারা তাদের নিজ নিজ 
“বিপ্লবী মার্কনবাদ” কিংবা “গণতন্ত্রী মার্কসবাদ” প্রচারের উপর আরও জোর 
দিতে পারলে ব্যাপারটা মজবুত হত! এদের ফুঁক্তজালের ভিতরে না ঢুকেই 


৯ 


বলা যায়, এঁর! একটা সত্যকে ভুলে বসে আছেন। সত্যটা হচ্ছে এই ষে, 
“অবিপ্রবী_মার্কসবাদ” িকংবা “অগণতান্ত্রিক মার্কসবাদ” কোনক্রমেই মার্কপবাদ- 
পদবাচ্য নয়। . 
| মার্কনবাদকে রকমারি করার এবং নিজ 'নজ ধারণা অনুযায়ী মার্কসয় 
মতবাদের ব্যাখ্যা দেওয়ার এই প্রচেষ্টা নিতান্তই চোড়াতালি দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গী । 
এতে মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গতিশীলতা ও অবিভাজ্যতাকে উপেক্ষা করা হয় 
এবং বস্ততপক্ষে এতে মার্কবাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি ও শ্রামকশ্রেণীর স্বার্থের 
সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ককেই অস্বীকার কর! হয়। এই রকমারিদের 
ব্যাপারস্যাপার এতই মোটামাথার কাণ্ড যে, এদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যের 
সাক্ষী সাবুত প্রমাণ 1নশ্রয়োজনীয় । এট! পরিষ্কার যে মার্কপবাদের এত 
সব ব্যাখ্যাকে সমমূল্য-সম্পন্ন ও সমকক্ষ বললে সেটা যে শুধু মার্সের আসল 
নীতিগুলিকেই উড়িয়ে দেওয়া তা নয়, মার্কসবাদকে বিকৃত করার পক্ষেও 
যেঁক্তিকতী যোগানো হয় মার্কসবাদ যখন থেকেই মধ্যবিত্ত-স্থলভ পেটিবুর্জোয়! 
সমাজতন্ত্রবাদকে পরাভূত করেছে, তখন থেকে এর বিরোধীরা মার্কসীয় চোগা- 
চাপকান গায়ে চাপিয়েছে। বস্ততপক্ষে, মার্কপবাদকে ‘বহু রকম’ করার বিভিন্ন 
চেষ্টা হচ্ছে এই প্রয়াসের অঙ্গ ৷ | 
আতন্তর্জাতিকতাবাদ মার্কসীয় মতবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য । সকল 
দেশের এবং সকল মহাদেশের শ্রমিকশ্রেণী একই অপরিহার্য দীর্ঘকালীন লক্ষ্যের 
দিকে এগিয়ে চলেছে। পূ'জ্িবাদী ব্যবস্থার বিকাশেরই বিধান হোক, কিংবা 
শ্রমিকশ্রেণী ও তার সমস্ত সিত্রশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতির বিধান অথবা 
সমাজতান্ত্রক ও কমিউনিস্ট নির্মাণের বিধান হোক, এরাও সকল দেশে এক । 
পুঁজিবাদী বাবস্থা বৃটিশ হোক অথব। মাফিন, এর গতিপারণতির দেশভেদে 
কোনো বিশেষ বিধান নেই। প্রকৃতিতেই হোক অথরা সমাজে হোক, একটি 
বিধান অথবা যেকোনো বিধান হচ্ছে সার্বজনীনতারই একটি অভিব্যক্তি ৷ মার্কসের 
ক্যাপিটাল গ্রন্থ পুঁজিবাদী ব।বস্থার যে বিধানগুলোকে উদ্ঘাটত করেছে, 
সেগুলো সকল দেশেই প্রযোজ্য । তবে, এটাও পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে, 
মার্কনযুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ বৃটেন িকংবা অন্যান্য দেশের একই 
ব্যবস্থার প্রক্রিয়া থেকে পৃথক । সুতরাং এই এত্বিহাসিক বিশেষত্বও বিজ্ঞানের 
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গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। শ্রেশীসংগ্রামের বিধানগুলো কিংবা নমাজতান্তরক 
নির্মাণের বিধানগুলো সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য । 
মার্কসবাদের ছকবাধা গৌঁড়ানতিবাদী প্রয়োগ ছারা কোনো একটি নিদিষ্ট 
& দেশের বাস্তব এতিহাপিক অবস্থাকে ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে এবং শ্রমিকশ্রেণীয় 
বিকাশের বিশেষ স্তর এবং এ ধরনের বিষয়কে উপেক্ষা করা হলে মার্কসের 
অনুবর্তীরা তার িরোধিত। করেন! লেনিন লিখেছিলেন যে, “একটি একক 
আন্তর্জাতিক করণীয়কেও কোনো একটি দেশ কোন্‌ বাল্ব উপায়ে সম্পন্ন করবে 
এবং তার মধ্যে কোন্‌ উপায়টি জাতীয়ভাবে বিশিষ্ট ওজাতীয়ভাবে পৃথক সে সম্বন্ধে 
নিরূপণ, নিরীক্ষা, ভাঁবস্ৎ-চিন্তা ও সম্যক ধারণাও হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ৷” 
(৩১ খণ্ড, পৃঃ ৩২) শ্ৰেণীহীন সমাজ প্রাতিষ্ঠাও একইভাবে সকল দেশের 
শামকশ্রেণী ও তাদের" মিত্রদের অবিভাজ্য আন্তর্জাতিক করণীয় । তবে, 
গবেষণাগ্রুপের সদস্যরা যদি নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিন্ধান্ত 
নেয় যে, সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের বিধানগুলে। সর্বজনীন এবং অবিভাজ্য আস্ত- 
জাতিক করণীয় একই পথে একই উপায়ে সম্পন্ন করা যাবে, তাহলে সেটা হবে 
আবার অতিদরলীকরণ। প্রত্যেকটি দেশের এবং প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট পার্টির 


চি 


অভিজ্ঞতাকে সামাগ্রকভাবে অনুধাবন করে তাত্বিক সারমর্ম বের কর! হচ্ছে ' 
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বিশাল ও মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ । দন্মূলক বস্তবাদের বক্তব্য এই যে, ষেকোনো 
এঁক্যের মধ্যে শুধু সাদৃশ্যই থাকে না, বিন্ভিন্নতাও থাকে । এই বিভিন্নতা 
িনঃলন্দেহে যথেষ্ট পরিমাণ বিভিন্নতাই হতে পারে । লেনিন লিখেছিলেন, 
“পুঁজিবাদী ব্যবস্থা খেকে লমাজভন্ত্রী ব্যবস্থাতে উত্তরণের আন্তর্বতী ব্যাপার- 
গুলো যে নানারকমের হবে সেটা পরিষ্কার, তবে এই বব ভিন্নতা নির্ভর করবে 
দেশে বৃহৎ পু'জিপতির! রয়েছে অথবা ছোটখাট উৎপাদন-সম্পর্কই প্রধান, তার 
উপর ৷” ( কালেক্টেড ওয়ার্ক ৩২ খণ্ড, পৃঃ ২৩৩) 
শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির অবস্থাগুলে! এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের অবস্থাগুলো 
বেশি বেশি বিভিন্ন হতে পারে । অবস্থার এই বিভিন্নতা নিয়েই যে পৃজিবাদী 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজ একাদক্রমে 
অগ্রনর হয়ে চলেছে, এতে ্মা্কসীয় মতবাদের সত্য ও শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। 
কমিউনিন্ট আদর্শসমূহ যে বিশিষ্ট গুণগত অবস্থাগুলোতে কাৰ্যত বাস্তবায়িত 
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যচ্ছে, সেগুলো মার্কসীয় তন্বকে সমৃদ্ধ করার টিত্তিস্বরূপ । প্রত্যেকটি 
কমিউনিস্ট পার্ট তার নিজস্ব কাজের বিশেষ অবস্থার বিশ্লেষণ ও অনুধাবন 
দ্বারা মার্কলীয় তত্বকে বিকশিত হতে সাহায্য করে। মার্কসবাদের আলোকে 
নিণাঁত এতিহাসিক অবস্থার বিভিন্নতা মতাদর্শগত ভাণ্ডারকে বিশালতর করে 
তোলে। লিওন ব্রেঝনেভ বলেছেন, “অবস্থার এই বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যে 
সমাজতন্ত্র নির্মাণের আভজ্ঞতাতে সাধারণ.বিধানগুলো! এবং নির্দিষ্ট রপবৈচিত্র 
ছুইই প্রকাশ পায় | জনগণের জরুরী স্বার্থ সংরক্ষণে, বিপ্লবী শক্তিসমুহকে 
একত্রিত করায় এবং বিকাশের বিভিন্ন স্তরে উপনীত বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের 
জন্যে সংগ্রামে অজিত হয় এই অভিজ্ঞতা । এসব কিছুর জন্যেই বিশ্লেষণ ও 
সাধারণীকরণের প্রয়োজন .হয়। এই প্রয়োজনের গুরুত্ব দ্বিগুণ একারণে যে, 
প্রত্যেকটি ভ্রাতপার্টির অভিজ্ঞতাকে সমগ্র সংগ্রামের সাধারণ স্যার্থসংশ্লিষ্ 
বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবেই থাকবে । আঁধবস্ত, নিদিষ্ট একেকটি দেশে এবং 
বিশ্বপরিমাপের বস্তুগত সামাজিক-রাজনোত্তিক ও অর্থনৈতিক প্রাক্রয়াগুলিতে, 
আমাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে জীবন অবিশ্রাস্তভাবে কিছু না 
কিছু নতুনত্ব যোগ করে চলেছে ।* 


বর্তমান যুগে তিনটি প্রধান বিপ্লব ত্োতোধারা একটি উচ্ছল জোয় রে 


মিশে যাচ্ছে। এরা হচ্ছে, সমাজতর্রী দেশসমূহের নির্মাণমূলক প্রচেষ্টা, 
পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তনংগ্রাম এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় 
মুক্তির সামাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম । এই সময়ে ভূমগ্ুলের সমস্ত অঞ্চলের 
জন্যে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব কার্যকরী রাজনৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে 
দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে । এই অবস্থাতে মার্কসবাদকে ইউরোপ-কেন্দ্রিক করে 
বিশ্লেষণের চেষ্টা দ্বারা যে দাবি কর! হচ্ছে মার্কস একাস্তভাবে ইউরোপীয় 
অভিজ্ঞতার আলোকেই তার লেখাগুলি লিখেছিলেন, সেই দাবিটি একেবারেই 
পল্কা । এই দাবিতে বলা হচ্ছে যে মার্কস শুধু পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা 
নিয়েই লিখেছিলেন, সুতরাং ভার মতবাদ অন্যান্য মহাদেশে প্রযোজ্য নয় । 
লেনিনবাদকে এইভাবেই যখন শুধু রাশিয়ার নির্দিষ্ট এতিহাসিক অবস্থা থেকে 
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৩. তথ্য বুলেটিন, শাস্তি ও সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিক প্রকাশন, প্রাগ, সংখ্যা ২, ১৯৭৬ সাল 
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উদ্ভ'ত একটি আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছে, তখনও উপরোক্ত 
পল্কা ব্যাপারটা ঘটছে । এ ধরনেরাবচার-বিশ্লেষণের গোটাটাই ভ্রান্ত । 
প্রথমেই উল্লেখ্য, মার্কস ও এঙ্গেলস ভারত ও অন্ান্য পটিবেশিক দেশসমূহের 
প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। মার্কসবাদের প্রবর্তক্কদের প্রণীত ্ুত্রগালি 
নিয়ে শুরু করে লেনিন পু'জিবাদী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায় সাত্রাজ্য- 
বাদ সম্বন্ধে তার চিন্তার কাঠামোর মধ্যে জাতীয় উপনিবেশিক প্রশ্নভিত্তিক 
তত্বকে সামগ্রিক ও বিস্তারিত রূপ দিয়েছিলেন । দ্বিতীয়ত, মার্কস তার 
প্রতিভাময় ক্যাপিট্যাজ গ্রন্থে প্রাক-সু'জিবাদী সমাজসযূহের প্রাথামক পণ্য- 
অর্থনীতি থেকে শুরু করে পু'জিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের বিশ্লেষণ করেছিলেন 
এবং এর ক্রিয়াকলাপের এবং বিকাশের নিয়মধাধা ব্যাপারগুলিকে উদঘাটিত 
করেছিলেন । | 

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতার! সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গঠনের ধারা 
সম্বন্ধে তাদের তত্ত্ব রচনা করার সময় সামস্ততন্ত্ব থেকে পুঁজিবাদ পর্যস্ত 
এীত্হাসিক অন্তর্বর্তী কাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে পু'ভিবাদী 
বাবস্থাটাও কি করে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায় সমাজতন্ত্রে উপনীত 
হতে পারে ভা নিয়েও গবেষণা করেছিলেন। আমাদের কালে সমাজতন্ত্র যখন 
সার। ভূমগ্ডলব্যাপী প্রক্রিয়া হয়ে দাড়িয়েছে, তখন সমাজতন্ত্র উত্তরণের মার্কসশয় 
তত্বে সামাজিক সম্পর্কসগুলোর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সামাজিক-অর্থনৈততিক 


“ভিত্তির বিশ্লেষণ অস্তভূক্ত হয়েছে। এই সামাজিক সম্পর্কগুলো শুধু যে 


পু'জিবাদী ব্যবস্থার গঠনের মধ্য থেকে উদ্ভুত হয়েছে তা নয়, সাআজাবাদের 
যেসব প্রাক্তন উপ[নবেশ স্বাধীন বিকাশের পথ বেছে নিয়েছে, তাদের 
অপুণীঞজবাদী বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেও এই সামাজিক সম্পর্কগুলোর উদ্ভব 
হয়েছে। এঁতিহাসিক অবস্থা যেমনই হোক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পর্যায় তার 
মারাত্মকত৷ সমেত দেখা দিতে বাধ্য, এমন কথা মার্কস-এঙ্গেলল বলেননি । 
অপু'জিবাদী বিকাশের ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনাকে লেনিন ও তার অনুবর্তীর! 
একটি সঙ্গতিপূর্ণ স্বসমঞ্জস তত্বে বিশ্স্ত করেছেন । 

নতুন এতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত রকমের বিজ্ঞানের অগ্রগতির 
ভিত্তিতে মার্কসীয় তত্ব অব্যাহতভাবে বিকশিত হয়ে এসেছে । কোনো দর্শন 
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কিংবা সমাভতব্বকে মার্কসীয় তত্বের বিকল্প হিসেবে দাড় করাবার চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে, কারণ, কার্যত প্রমাপিত হয়েছে যে, বিজ্ঞানসম্মত দর্শন ও সমাজতত্ব 
শুধুমাত্র মার্কসবাদ তথ| নার্কসায় বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই বিকশিত হতে পারে । 
এই ঘটনার আলোকে গবেষক গ্র,প কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্বের প্রয়োগ . 
চলতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছে। কোনো কোনো বুর্জোয়া তাত্বিক 
জাক করে বলেছেন, আত উচ্চ মাত্রায় শিল্পায়িত দেশসমূহে মার্কসবাদ প্রযোজ্য 
নয়। কেউ কেউ আবার বলেন, বিকাশমান দেশসমূহে মার্কসবাদ খাটে না। 
এসব দাবির একটি মাত্র জ্রবাবই রয়েছে। দার্শীনক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক- 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে এমন যেকোনো বস্ততেই মার্কসবাদ 
প্রযোজ্য । এই সিদ্ধান্ত কোনো দিক দিয়েই সেই সত্যটিকে নাড়িয়ে দেয় না, 
যাতে বলা হয়েছে যে, মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রামকশ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শ । 
মূল কথাটা এই যে, শ্রামকশ্রেণী এবং শ্রাঁমকশ্রেণীর "বাইরের নিপীড়িত ও 
শোষিত জনগণের স্বার্থ অভিন্ন! মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রামকশ্রেণীকে 
বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। আমকশ্রেণীর বাইরের শোষিত শ্রেণী- 
সমূহ থেকে শ্রমকশ্রেণীকে চুটিয়ে নিতে কিংবা তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে 
নিয়োজিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করেন নি তারা । তারা দেখাতে 
চেয়েছিলেন, শ্রণিকশ্রেণী হচ্ছে দেই এীত্তহািকভাবে প্রতিষ্ঠিত অগ্রগামী 
শ্রেণী, নেতৃত্বকারী শ্রেণী, যার কাজ হচ্ছে জনগণের সামাজিক মুক্তির জন্যে 
ব্যাপৃত সমস্ত সংগ্রামীকে একাত্রত কর! । 
মার্কস ও এক্সেলস যখন শ্রামকশ্রেণীর মুক্তসংগ্রামে বৈজ্ঞানিক সমাজ- 
তন্ত্রের কার্ধভারকে যুক্ত করলেন এবং যখন লেনিন ও তার পরবতী মার্কসবাদশী- 
লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের প্রতিষ্ঠা দ্বারা এ কার্যভারকে 
তাত্বিকভাবে বিকশিত ও কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন, তখন তাতে কিন্ত এট! 
বোঝালো না যে, মার্কসবাদ শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বিধেয় এবং 
আবশ্যিক । এটা ছিল সে সময়ে পালনীয় মুল বাস্তব এীতহাঁসক কর্তব্য । 
আমাদের কালেও এর প্রয়োজন একেবারে গোড়ার ৷ কিস্ত এতে জাতীয় মুক্ত 
সংগ্রাম কিংবা একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম 
কিংবা শাস্তির পক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে মার্কসবাদকে 
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যুক্ত করার লক্ষ্যে কোনো হেরফের হতে পারে না। অবশ্য, একচেটিয়া বৃহৎ 
পুশীজপপ্ছিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাধারণ গণভাস্ত্রিক সংগ্রাম এবং শাস্তির পক্ষে ও 
বিশ্বসমস্তাবলীর সমাধানের জন্যে গণতান্ত্ক লড়াইতে মার্কসবাদকে যুক্ত করার 
সময় নির্দিষ্ট অবস্থার বৈশি্ট্যকে বিবেচনার মধ্যে রাখতেই হবে । সাধারণ 
গণতাস্তরিক সংগ্রামের শক্তিটাই এই যে, এতে কিভিন্ন লামাজিক-রাজনৈতিক এবং 
মতাদর্শগদ্ভ প্রবণতার নরনারী জড়িত হয়। লাধারণ গণতাত্তিক সংগ্রামের এই 
গুণগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বকে হাক্কাভাবে দেখাটা ভুল হবে, কারণ এখানে কাজ 
হচ্ছে ধরনের সংগ্রামের যথাসম্ভব ব্যাপকতম সামাজিক ভিত্তি যোগানো। 
এর মধ্যে থেকে আরেকটা কথাও সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে, ফ্যাসিবাদ, 
সমরবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, বর্ণপৃথকীকরণবাদ এবং গণতত্ত্রীনরোধের বিরুদ্ছে। 
কাঁমউনিনস্টরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি একািক্রামক যোদ্ধা ৷ 

একথা বলা বাহুল্য যে, উন্নয়নশীল জাতিসমূহের সমাজতন্ত্রের পথ 
রীতিমত দুরূহ । এসব দেশে শ্রমিকশ্রেণী আকারে ক্ষুদ্র এবং এখানে ছোট 
ছোট প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে । তবু, শ্রমিকেরা সক্রিয় রাজনৈতিক 
শক্তি। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ এটা অবশ্য 
ঠিক যে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অঞ্চলে জনসমষ্টির অধিকাংশই শ্রমিকশ্রেণণর 
বাহভ্ত শ্রমজীবীশ্রেণীর মানুষ হওয়ায় এই অঞ্চলে সেইসব পেটিবুর্ভোরা 
মধাবিত্ন্নলভ ও আকাশচারী “সমাজতান্ত্রিক” ধ্যানধারণা ও তত্বের জমি রয়ে 
গিয়েছে যেগুলো অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌-পদতাকে ভাবের ঘোরের তুঙ্গে তুলে রাখে । 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অস্বীকার করলেও এই ধ্যানধারণাগুলো সাধারণত বর্তমান 
বুর্জোয়া দর্শন ও সমাজতত্বের ভাবনাচিস্তার ভিত্তিতেই গঠিত হয় । এরা এইসব 
ভাবনাচিস্তাকে মার্কসীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে কাটছাট করে জুড়ে নেয় । আবার 
এটাও ঘটন। যে, জনগণের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতির ফলে এইসব মে হ ভেঙে 
চুরমারও হয়ে যায়। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপ্রবী-গণতা নিক 
পার্টিসমৃহ অনেক কিছু করেছে এবং তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে 
চলেছে । বিকাশমান দেশসমূহে অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক জনগণ মার্কস, 
একঙ্গেলস এবং লেনিনের . মতবাদে আস্থা রাখছেন এবং সত্যকার সমাজতন্ত্র 
চাইছেন । নি 
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রাপকের ছলে বলা যায়, জল তার উৎসেই সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে নির্মল । 
এম পি এল-এ শ্রমজীবী পার্টির ঠেয়ারম্যান অগাস্টনো নেটো পার্টির প্রথম 
কাগ্রেপে প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, “সমাজতন্ত্র কখনও 
আফ্রিকেয় অথবা ইউরোপীয় কিংবা! উন্নত দেশগুলোর জন্যে একটা এবং অনুন্নত 
দেশগুলোর জন্যে আরেকটা সমাক্ততন্ত্র হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই 
শুধু বিদ্যমান, বিশ্বের একটা বড অংশে বিরাজমান 1” 

গবেষণা গ্রুপের সদস্যরা পেঁছেছেন নিক্সোক্ত সিদ্ধান্তে £ মার্কসবাদ মানব- 
সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অব্যাহতভাবে বিকাশলাভ করছে । এই সঙ্গেই 
বল! দরকার শ্রমিকশ্রেণীর মুক্কিসংগ্রামের তত্ব হচ্ছে শাস্তি, গণতন্ত্র, সকলজাতির ' 
স্বাধীনতা, প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে বিপ্লবী চিন্তা ও বিপ্লবী 
প্রয়োগের আধুনিক এবং সত্যকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিদ্যা । এই ঘটনায় এবং 
এর সঙ্গে সম্পর্কিত এতিহাসিক পাঁরপ্রেক্ষিতের সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান সত্যতা 
বুর্জোয়া মতাদর্শীদের সেইসব কাল-জীর্ণ যুক্তিকে অসার প্রাতপন্ন করে দিয়েছে 
যাতে তারা বলতে চেয়েছে যে মার্কসবাদ সেকেলে হয়ে গিয়েছে । গবেষণা- 
গ্রুপের সদস্যরা এই ধারণার পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলোকে পরীক্ষা করে দেখেছেন । 

মার্কসবাদের সেকেলে হয়ে ষাওয়ার কথাটা মার্কসবাদের প্রারস্তিক বছর- 
গুলোতেই সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়েছিল । ১৮৪০-এর দশকে মার্কসবাদের পেটি-- 
বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত বিরোধীরা গ্রাকৃ-মার্কপীয় কিছু কিছু তত্বকে নতুনভাবে সাজ্িয়ে- 
গুছিয়ে দার্শনিক ও সমাজতাত্বিক চিন্তার সর্বাধুনিক বিশেষণ দিয়ে উপস্থিত করেন। 
ইয়ং হেগেলিয়ান বা নবীন হেগেলপন্থীরা দাবি করেন যে, মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতার! 
অমিকশ্রেণী সম্বন্ধে সেকেলে এবং সমালোচনা-রহিত' ভাবে চিস্তা করেছেন। এই 
পেটিবুর্জোয়। বিপ্লবশরা শ্রামকশ্রেণীকে শুধুমাত্র “বঞ্চিত' জনতা বলে মনে করে 
আনছিল। এর বিপরীত দিকে মার্কৰ ও এঙ্গেলস -বাঝাচ্ছিলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর, 
: প্রীতহাসিক ভূমিকা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে তার বস্তুগত অবস্থান দ্বারা নির্দেশিত, 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতেই শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, এবং 
শেষপর্যস্ত এই শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী সামাঞ্জিক সম্পর্কগুলোকে অপসারিত করার 
শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তারা লিখেছিলেন, “একজন শ্রমিক কিংবা এমন-কি 
সমগ্র আমক-সমাজ একটা কোনে! মুহুর্তে নিজ-লক্ষ্য বিষয়ে কি ভাবছে, সেটা 
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এখানে বিচার্য বিষয় নয় । প্রশ্নটা হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীব আত্মপরিচয় কি? 
এই পরিচয় অহুসারে এঁতিহাসিকভাবে সে কি করতে বাধ্য? শ্রামকশ্রেণীর 
লক্ষ্য এবং এতিহাসিক সংগ্রাম দর্শনীয়ভাবে এবং আনবার্ষভাবে যেমন ভার. 
নিজের জীবন “পরিস্থিতিতে, তেমনি আজকের বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র 
সংস্থাতেও পূর্ব-প্রাতিফলিত 1৮৪ ' 

অধুনা, অঁসিকশ্রেণীর “অ-নিবিত্ত হওয়ার” এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন 
ব্যবস্থার সঙ্গে তার “অবিভাজ্য” হয়ে যাবার সংশোধনবাদী ঘোষণাগুলোর সঙ্গে 
বাস্তব ঘটনাবলীর কোনো মিল নেই । শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়! সমাভব্যবস্থার 
প্রধান উৎপাদক শক্তি হলেও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত । এই 
উপকরণের মালিক হচ্ছে পুঁজিপতিরা যার! সমাজের অনুৎপাদক শাক্তি। 
পুঁজিবাদী বাবস্থার মধ শ্রীমকশ্রেণীর আস্তিত্টাই হচ্ছে, এই বৈরী সামাজিক 
ব্যবস্থার জন্যে নেতিবাচক । 

মার্কসবাদের বর্তমানকালের বরোধীরা মার্কসবাদকে সেকেলে প্রতিপন্ন 
করার উদ্দেশ্যে একটা ঘটনার উল্লেখ করে। সেটা হচ্ছে, উনিশ শতকের 
তুলনায় কতকগুলো! পু”জিবাদশ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন যাপনের মান উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। গবেষণা গ্রপ এই যুক্তিটিকেও পরীক্ষা করে 
দেখেছে । মার্কস লাবালের মজুরির “লৌহ নিয়ম*এর সমালোচনা করে- 
িলেন। এই লৌহানিয়মে বলা হয়েছিল যে, শ্রমক্ষমতার দাম তার পুনরুৎ- 
পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণের নিক্নতমে নেমে আসে । মার্কস মজুরিকে 
( এবং এই স্বৃত্রেই শ্রম-ক্ষমতার মূল্যকে ) সাংস্কৃতিক ও এতিহাসিক ব্যাপার 
হিসেবে দেখেছিলেন, যা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং 
বিশেষ করে শ্রমিকদের সংগঠিত শ্রেণীসংগ্রামের আঁভঘাতে পরিবর্তমান ছিল । 
কোনো কোনো! পু'জিবাদী দেশে শ্রামকশ্রেণী যে জীবনযাপনের মানে লক্ষণীয় 
পাঁরবর্তন আনতে পেরেছে, তাতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের শক্তিরই প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে । সোশাল ডেমোক্রাট তাত্বিকরা বুর্জোয়া সমাজের পরস্পর- 
বিরোধী শ্রেণীগুঁিলর মধ্যে সামাজিক অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠার যে ছবি এঁকে 
আমাদের উল্টো বোঝাতে চেষ্টা করেন, সেটা উপরোক্ত জীবনযাপনের 
৪ মার্কল এঙ্গেলস কাজে ক্টড ওয়ার্বাস খণ্ড ৪ পৃঃ ৩৭ 


৯৭ 


মানবৃদ্ধির কারণ নয়। শ্রমিকশ্রেণী যখন পুঁজির একচ্ছত্রতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী 
আক্রমণ চালায়, তখনই যে সে শুধু পুঁজিবাদের বিরোধী হয়ে ওঠে তা নয় । একই 
সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী যখন তার মানবীয় অধিকারের জন্যে অবস্থান নিতে গিয়ে 
এবং নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা অজিত কাজের পরিবেশ এবং জীবনযাপনের মানের 
উন্নীত আদায় করতে গিয়ে দৈনন্দিন সংগ্রাম চালায়, তখনও সে পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থার বিরোধিতা করে । মার্কসের নিম্নোক্ত কথাগুলি মধ্য-উনিশ শতকের 
মতোই আজও সত্য ও অর্থপুর্ণ রয়েছে। 


“শ্রমিকশ্রেণীর জন্তে যখন পরিস্থিতি সপ্ৰচেয়ে বেশি অনুকুল 
হুম, অর্থাৎ যখন পুজর প্রসার যথাসম্ভব দ্রুততম হয়, তখন শ্রমিকদের 
বৈষয়িক অবস্থার যতই না কেন উন্নীত ঘটুক, ভাতে শ্রািকশ্রেণীর স্বার্থ এবং 
বুর্জোয়াদের তথা পু”জপাতিদের স্বার্থের বৈরিতা অপসারিত হয় না। মুনাফা 
এবং মজুরি একই ভাবে উৎক্রামক অনুপাতেই আবদ্ধ থেকে যায়” ৷ 
পূ'জিবাদী ব্যবস্থার যে সাধারণ সংকট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিপ্লবের দরুন 
উৎপাদন ব্যবস্থার বধিতগঁতির বিকাশের ফলে গভীরতর ও তীব্রতর হচ্ছে, 
সেটাই পু'জিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার এতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট অস্থাহিত্বের 
মার্কীয় তাত্বিক নিদে'শের সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ। 


মার্কপবাদ “নেকেলে” হয়ে গিয়েছে বলে যে সব দাবি করা হয়, সেগুলোর 
মধ্যে একটা চেষ্টা প্রায়ই দেখা যায়, “ক্যাপিট্যাল” ও “কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো” 
এবং অন্যান্য মার্কসীয় লেখাকে একদিকে রেখে এদের বিরুদ্ধে আরেক দিকথেকে 
মার্কসের একেবারে প্রথমদিকের লেখাগুলোকে দাড় করানো হয়। ১৮৪১ 
থেকে ১৮৪৪ পর্যন্ত এইসব লেখায় মার্কস সবেমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতান্তিক 
তত্ব গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন এবং ভাববাদ ও বিপ্লবী গণতন্ত্র থেকে 
ছম্ঘমূলক বস্তবাদ ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমে যাচ্ছিলেন। এই প্রথম দিকের 
লেখাগুলিতে যেমন তার ভবিষ্যৎ আবিদ্ধারগুলির উল্লেখযোগ্য পূর্বাভাস ছিল, 
তেমনি অনেকগুলি ধ্যানধারণাঁতে হেগেলীয় ভাববাদ এবং ফয়েরবাখের ‘নরাকৃততি’ 
দর্শনের ছাপ ছিল, যেগুলোকে মার্স পরে পরিহার করেছিলেন । ১৮৪৪, 


৫ কাল'মার্কনও ফ্রেডারক এঙ্গেলস্‌, নির্বাচিত রচনাবলী (তিনখণ্ডে ), খণ্ড ৯ পৃঃ ১৮৭ 


সা 


এর অর্থীনতিক-দার্শনিক পাগুলিপি*র মতো মার্কসের প্রথম দিককার 
কাজের সঙ্গে মার্কসীয় ঞপদী রচনাবলীর বৈপরীত্য দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে 
কৌশল করে মার্কসবাদকে অপদস্থ করার প্রয়ান। মার্কসীয় মতবাদকে এই 
দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে শ্রেণীসংগ্রামের তত্বের জায়গায় ব্যক্তিসকলের মধ্যে ব্যক্তির 
একারীত্বের বা বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে বসানো হয়, যা নাকি উৎপাদন-সম্পর্কের 
বাহভূতি। আঁতরিক্ত-মূল্য-তত্বের জায়গায় বদানে হয় শ্রম দ্বারা উৎপাদিত 


" পণ্যের বিচ্ছিন্নতার তত্ব। এই তত্‌ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গীভূত আম ও 


৮ 


পু'জির শক্রতামূলক বিরোধের বিশিষ্ট চিহঞুলোকে তুলে ধরার কোনো চেষ্টাই 
করে না। এইযে তথাকাথত ‘তরুণ মাকৃস' তত, এতে মার্কসবাদক্ষে 
আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার কোনো ব্যাপার নেই। অধিকত্ত, যারা তরুণ 
মার্কসের রচনাকে তার পরবর্তী ধপণী রচনাবলীর বিরুদ্ধে স্থাপন করে, তারা 
প্রথমদিককার রচনাতে আদপেই অনুপস্থিত এমন িছুকেও পাবার চেষ্টা করে । 
উদাহরণন্বরূপ বলা যায়, তারা শ্রেণী-রহিত নৈতিক সমাজতন্ত্রের তত্বের কথা 
বলে, ষা নয়া-কাণ্টীয় দর্শন থেকে ধার করা প্রাচীন ভাববাদী তত্মাত্র। 
মার্কদবাদকে “সেকেলে” প্রতিপন্ন করার জল্পনার ভিত্তি হচ্ছে এই দাবি 
যে, এক শতাব্দী আগে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ঝজু নিয়মের স্বত্রে মার্কসবাদ 
গঠিত হয়েছিল ; এইসব নিয়ম একসময়ে প্রাসঙ্গিক ছিল বটে কিন্তু পরে এরা 
অপ্রানাজক হয়ে গিয়েছে; পু*জিবাদী ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে 
ইতিমধ্যে, এবং এটাই হচ্ছে অপ্রাসঙ্রিকতার কারণ। মোদ্দা কথা এটাই যে, 
মার্কসবাদষে একটি বিকাশনান তত্ব, এই সুস্পষ্ট সত্যকে উপরোভপ্রচারণার 
প্রবক্তারা নাকচ করে দিতে সচেষ্ট । মার্কপবাদের বিকাশমানতার তত্ব ঘটনা- 
বলীর প্রতি অনৈতিহাসক দৃষ্টিভাঙ্গকে এবং পূর্বে গড়ে উঠেছিল এমন কোন 
বিশিষ্ট বিষয়ের বর্তমান অথবা] ভবিষ্যৎ বিকাশের প্রতি ষাস্তিক মনোভাবকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে । মার্কন কখনও দাবি করেননি যে, তার জীবিতকালে 
যেমন ছিল তেমনিভাবেই পুজিবাদী ব্যবস্থা পরবর্তীকালে থেকে যাবে! 
তিনি বরঞ্চ এর বিপরীতটাই করেছিলেন। তিনি উৎপাদনের পুীজবাদী 
পদ্ধতির বিকাশের : বিশ্লেষণ করেছিলেন, যা থেকে গুণগতভাবে নতুন 
বৈশিষ্ট্যের স্থষ্ট স্বাভাবিক । লেনিন শি কখনও বলেছিলেন যে, মার্কনবাদের 


১৯ 


উদ্ভবের সময়কার প্রাক-একচেটিয়া পুঁজিবাদই শতাব্ধীবদলের সময়কার 
পু'ক্িবাদী ব্যরস্থায় রয়ে গিয়েছে? অবশ্যই তিনি একথা বলেননি । বরং 
তিনি বিপরীতটাই বলোছিলেন। লেনিন “পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গুণগতভাবে 
নতুন পর্যায় সাআঙ্ঞাবাদী পর্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সুত্র দাখিল করে- : 
ছিলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অর্ধশতক আগেও যা ছিল এখন তা নেই--এই 
সতাকে কি নার্কসবাদীরা আজ প্রত্যাখ্যান করে? না, ভা না করে মার্কস- 
বাদীরা বরং পুঁজিবাণী ব্যবস্থার পারিবর্তনের গভীরে তো যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবর্তনের কারণগুলোকেও বিশ্লেষণ করে । বৈজ্ঞানিক ও কারিগর বিপ্লব, 
পুশ্জিবাদী শু সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও লড়াই এবং 
পুঁজিবাদী গঠনের অস্তঃশীল নিয়ম-তন্ত্র হচ্ছে পরিবর্তনের কারণের 
দৃষ্টান্ত 

আমাদের গবেষণা গ্রপ মার্কসবাদকে সেকেলে প্রতিপন্ন করার বুর্জোয়! 
ও সংস্কারবাদী কাল্লুনিকতার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এই 
কাক্পনিকতার ভিত্তি হচ্ছে মার্কস বাদে বিকাশকে অস্বীকার করা, মার্কস- 
বাদের বিকাশে লেনিনের অদামান্য অবদানকে অস্বীকার করা ৷ বুর্জোয়া! 
মাক্সেণিলজিস্ট বা মার্কসীয় বিদ্াবাণীরা এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাট সংশোধন- 
বাদীরা গৌয়াতুমি করে বলে আসছেন, লেনিনবাদ হচ্ছে একটি বিশিষ্ট রুশশয় 
ব্যাপার, যার কোনে! প্রাসঙ্জিকতা অন্য দেশে নেই । এই দাবিতে সবচেয়ে বেশি 
করে যে কথাটা] বেরিয়ে আসে সেটা হলো, লেনিন যে শুধু রাশিয়ার নির্দিষ্ট 
অবস্থাতে মার্কনবাদের প্রয়োগ না করে তার সমস্ত সংগঠক উপাদানাক 
স্জ্রনশীলভাবে বিকশিত করে তুলেছিলেন_-এই কথাটাকেই তথাকথিত 
মাঝেণলাজিস্টরা বুঝতে অস্বীকার করেছেন । বস্তুতপক্ষে, মার্কসবাদের যে ব্যাখ্যায় 
বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের তত্ব অথবা পুঁজবানী ব্যবস্থার অসম 
বিকাশ নিয়ে লেনিনের তত্ব রাশিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে 
. বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগযোগ্য ছুই দিক থেকেই সীমিত, সে ব্যাখ)া তাজ্জব 
সন্দেহ নেই। আরও বেশি তাজ্জব এই অভিমত যে, মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ 
নিয়ে এবং বিশেষ করে বিকাশ ও যুক্তবিদ্ভা এবং জ্ঞানাবিগ্ভার তত্বে বস্তবাদী 
দ্ন্বাতমকতার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নিয়ে লেনিনের কাজের গুরুত্ব নাকি নিতান্তই 


২০ 


Nw 


আঞ্চলিক । এই তজ্জব বক্তব্য মার্কল ও এঙ্গেলসের ধ্যানধারণ! থেকে বহু, 
বহু দূরে সরে যাওয়া ৷ 

শিশ শতকের সমগ্র এতিহাসক অভিজ্ঞতা বলছে যে, লোনিনবাদ হচ্ছে 
মাক্সবাদ। লেনিনের রচনাবলীতে মার্সবাদ সুসঙ্গত ও সামাগ্রকভাবে 
বিস্তারিত হয়েছে। সুতরাং বুঝতে.অসুবিধা হওয়ার কথ! নয় কেন মাক্ক্সবাদের 
বিরোধীরা মার্কস ও লেনিনের মধ্যে বৈপরশত্যের সন্ধান করে চলেছে, অর্থাৎ 
লেনিনবাদকে মাক্সবাদ থেকে ছেঁটে ফেলে দেবার জন্যে প্রয়ান করছে। 
মার্সবাদের সংগঠক উপাদানকে এরা শুধু মান্স'ও এক্ষেলসের জীবিতকালেই 
সঁসিত রাখার প্রয়ানী, যার সঙ্গে আজকের দিনের মৌলিক ভিন্নতা অবশ্যই 
স্মরণশয়।' আমরা কিন্ত যখন লেনিনবাদের কথা বি, তখন স্বাভাকিভাবেই 
তার মধ্যে শুধু লেনিনের রচনাবলীকেই রাখি ত. নয়, কাঁমউনিস্ট পার্টিসমূহের 
এবং মার্কসবাদী তাত্তিকদের স্থজনশীল অবদানকে এর অন্তভূর্ত করি। 

আমাদের গবেষণা গ্রুপের সদস্যর! লক্ষ্য করেছেন যে, মার্সবাদ ও লেনিনের 
রেখে যাওয়া তাত্বিক উত্তরাধিকারকে সেকেলে প্রতিপন্নকরার চেষ্টার মধ্যে 
আরেকটা ধারণাও রয়েছে যা মার্সবাদের প্রতি বৈরিতামূলক। এটা হচ্ছে, 
মহান অক্টোবর বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সমাঞ্জতস্তের এভিহাপিক অভিজ্ঞতা ও অসামান্য সাফলে)র যুগস্থষ্টকারণ 
গুরুত্বকে অস্বীকার করা । 

গবেষণা-গ্রুপের সদস্তভর! জোর দিয়ে বলেছেন যে, কার্ল মার্কসের ১৬০ তম 
জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে আমরা সবসময় সার্কসের 
কাছ থেকে পরামর্শ নপান্ত জন্যে লেনিনের তাঁগদের গভীর অর্থময়তার 
পূর্ণতর উপলব্ধি লাভ করছি । এই তাগিদের অর্থ হচ্ছে, সর্বোপার কাজে বিপ্লবী 
এবং বিপ্লবী চিন্তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধত-বিদ্ধা আয়ত্ত করা এবং মার্সবাদ যেসব 
সক্রয়ত সত্যকে বহু পূর্বে প্ৰতিষ্ঠিত করেছে তাদের ‘আবিষ্কার’ করার দাবিদার 
ছন্সবিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া । এর অর্থ হচ্ছে, যে সব নতুন সমস্তার 
সমাধানের জন্যে নতুন মার্কসীয় প্রস্তাবাবলীকে রূপাঁয়ত ও প্রমাণিত করা 
দরকার, সেগুশির ক্ষেত্রে কোনো ছকে বাঁধা পদ্ধতি প্রয়োগ না করা । ‘সবসময় 
মাকসের পরামর্শ নেয়ার’ অর্থ হচ্ছে, উপরে-ক্ত নীতিগুলিকে প্রয়োগ করা 


(১৯ ji 


শান্তি--২ 


এবং মার্কসীয় প্রস্তাবসমূহকে বিকাশিত করে তাদের অধিকতর বাস্তব সংজ্ঞায় 
ফলিয়ে তোলা। “একজন মার্কসবাদী অবশ্যই বাস্তব জীবনকে এবং বাস্তবতার 
সত্য উপাদানগুলোর অস্তিত্বকে মেনে নেবেন, তিনি অতীতের ততৃকে আকড়ে 
ধরে বসে থাকবেন না ” ( লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৪, পুঃ ৪৫) 

পূর্বতন দর্শনের বিশ্লেষণ করে তার একটা সারমর্ম দিতে গিয়ে মার্কস 
লিখেছিলেনে» “দার্শীনকরা শুধু বিভিন্নভাবে বিশ্বের ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন, 
বিষয়টা কিন্তু আসলে তাকে (বিশ্বকে) পরিবর্তিত করা ।”* 

মার্কসের বুর্জোয়া ব্যাখ্যাকাররা এই প্রত্তিপাগ্ঠটির সত্যকার অর্থকে বিকৃত 
করে থাকে! তারা বলে যে, মার্কস (এবং সাধারণভাবে মাকসবাদ ) বিশ্বের 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনণয়তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এ কারণেই 
একটা সঙ্কণ কেজো ব্যাপারের কথাই তিনি বলেছেন, যেটা বুর্জোয়া 
উপযোগিত|-বাদী বা ইউটিলিটেরিয়ান তত্বীবলীতে শ্ৃত্রায়্িত হয়েছে বলে সর্ব- 
জনিদিত । প্রকৃত ঘটনা কিন্ত এই যে, মার্কস সামাজিক এতিহাসিক প্রক্রিয়ার 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যবাহী শাক্তগুলোকে 
এবং বিকাশের বিধানগুলোকে আবার করেছিলেন, সামজিক সম্পর্ক- 
সমূহের কমিউনিস্ট রূপান্তরের বস্তুগত প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণিদ্ধ 
করেছিলেন। তবে মার্কস সেইসব গবেষকদেরও সাবধান করে দিয়েছিলেন য।রা 
শুধু উপাস্থিতকে বুঝবার মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখেন এবং এই খানেই ক্ষান্ত 
হন। যে বুর্জোয়া বাস্তবতা মানুষকে নিপীড়িত ও বিকৃত করে, তার অনশুভূতি- 
রহিত ও ছদ্ম-অপক্ষপাতী ধ্যানস্থতার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে মার্কস বিপ্লবী 
পরিবর্তনের সহায়ক বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দাখিল করেছিলেন । অর্থাৎ 
মার্কন দাখিল করেছিলেন সেই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শনকে, যা' তত্বগতভাবে 
সামাজিক সম্পর্কসমূহের বিপ্লবী রূপান্তরের সারবত্তার প্রমাণ দিয়েছিল । 
(দ্ন্দমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদ হচ্ছে এমন একটা বিজ্ঞান।) তার এই 
উপস্থাপনের বিপরীতে অবস্থিত ছিল দার্শনিক অনুমান প্রবণতা, য! সামাহি ক 
সম্পর্কগুলোকে শুধু ব্যাখ্যা করেই নিরস্ত থাকে এবং এই কারণেই প্রচালিতের 
পক্ষে এই ওগ্রর তুলে ওকালতি করে যে, এর নির্দিষ্ট একট! ভিত্তি বস্ততপক্ষে 

৬ মার্কস ও এল্লেলস (তিনখণ্ডে নিধাঁচিত রচনাবজ্খী »ম খণ্ড, পৃঃ ১৫) 


২২ 


এত 


এর সাধারণভাবে দীর্ঘায়িত ইতিহাসে রয়ে গিয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি ৷ 
মার্কসের প্রতিপাগ্ তত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করে না। তবে সামাজিক 
বাস্তবতার পাঁরিবর্তনের বিধানগুলিকে আবিষ্কার করার জন্য উচ্চতর স্তরের 
তাত্বিক গবেষণার তাগিদ দিয়ে এই প্রতিপান্ত তত্ব ও বিপ্রবী প্রয়োগকে এমন- 
ভাবে সম্মিলিত করতে বলেছে যাতে কার্যকর রাজনৈতিক সংগ্রামকে একটা নতুন 
এবং উচ্চতর পর্যায়ে পৌছে দেওয়া যায় । 

গবেষণ। গ্রপের সদস্যর৷ পরিশেষে জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, মাক সের 
মতবাদ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, নতুন এঁতিহাতিসিক অভিজ্ঞতার আলোকে 
স্জনশীলভাবে বিকশিত হয়ে চলেছে এবং আজ যেকোনো! নিপীড়ন ও শোষণের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং নতুন কমিউনিস্ট সামাজিক রূপাধার গঠনের কর্মকাণ্ডের 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক পথপ্রদর্শক হয়ে দাডড়িয়েছে। মার্বাদের তত্ব শুধু যে 
মানবসমাঞ্জের বর্তমানকেই আলোকিত করেছে তা নয়। এই তত্ব ভবিষ্যৎকেও 
আলোকিত করেছে। এই তত্ব হচ্ছে জীবন্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা যা মানব- 
সমাজের কোমলতম ও সর্বোচ্চ আদর্শসমূহের জন্যে সমস্ত প্রগতিমুখী শক্তির 
সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত৷ 


পার্টির অভিজ্ঞতা 
প্রতিঠাম গড়ার বছর 


কিউবায় কিভ্তাবে গণ-গ্রতিবিধিসভা শুরু হন 


জিওর্জ কউইৎওয়াস্ডি 
ডাবটিলউ এম আর পত্রিকার জি সি পি প্রতিনিধি 
ভিতালি সোয়েভ 
ডাবলিউ এম আর কর্মী 


বিপ্লবের পর প্রতিটি বছরের একটা করে নাম দেওয়া হয়েছে । গত বছর 
১৯৭৭-এর নাম দেওয়া হয়েছিল ( প্রতিষ্ঠান গড়ার বছর )। সমগ্র দেশে আগা- 
গোড়া কাঠামো জনগণের সরকারের নতুন নতুন সংস্থাগুলোর" উদ্বোধন সুচিত 
করতে গিয়ে এই নাম দেওয়া হয়েছিল । 

রাষ্ট্রের নির্বাচিত সংস্থাগুলো ত্রি-স্তরের £ পৌর পরিষদগ্ডলো__ 
প্রাদেশিক পারিষদসমূহ__জাতীয় পরিষদ | 

আমরা জানি কিউবার বিপ্লবের বিজয় ও সংহতি বিভিন্ন পরিস্থিতির 
মধ্য দিয়ে অঞ্জিত হয়েছে! নবীন বিপ্লবী শক্তি, এর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংস্থা- 
গুলো এবং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতাবিশিষ্ট এর মস্ত্রিপরিষদগুলো 
প্রথমত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হুমকি মোকা বিলায় এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ 
কাণ্ডের পথ উন্দোচনকারী মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপাস্তরগুলো 
কার্যকর করতে জনগণকে সম্মিলিত করেছিল। গোড়া থেকেই পার্টি এটা 
ন্বনিশ্চিত করেছিল যে বৈপ্লবিক শক্তি যেন ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে ; বিপ্লব রক্ষা কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব, কৃষক ও মহিলা 
সংগঠনগুলোর মতে। গণগংগঠন দেশ চালনায় শ্রমজীবী জনগণকে টেনে আনতে 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! পালন করোছিল। 

‘কালক্রমে জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেল, তারা রাষ্ট্রগঠন 
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ও প্রশাসনের অভিজ্ঞতা অর্জন করল এবং ক্রমে ক্রমে সমাজ সংগঠন এমন 
সমস্ত বৈশিষ্টযমন্তিত হল যেগুলোকে স্থায়ী ও মৌলিক তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়। 
স্থায়ী রাজনৈতিক ও আইনসঙ্গত সংস্থাগুলো গঠনের আগে কিউবার কিউ- 
নিস্টরা অঞ্জিত অভিজ্ঞতার সাবিক মূল্যায়ন করেছিল এবং একে জাতীয় ও 
এঁতিহাসিক শর্তগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছিল । কিউবার কমিউনিস্টদের প্রথম 
কংগ্রেসে ফিদেল কাস্ত্রো বলেন, “রাজনৈতিক কাঠামে! চূড়ান্ত করতে বিপ্লবের 
এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। কারণ, এ আচুষ্ঠানিকতার ব্যাপার নয়. 
বরং কিউবার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে মুচিস্তিত ও স্থায়ী সংস্থাগুলো 
গড়ার ব্যাপার ৷” 

নতুন ব্যবস্থার ‘কার্যকরী নক্সা? সযত্বে করা হল । পার্টির নির্ধারিত ধারায় 
অভিযান চালানে। হল; পলিটব্যুরো ' সদস্য এবং জাতীয় আইন-পরিষদের 
নতুন চেয়ারম্যান ব্লাস রোকার নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ কমিশন কাজের সমন্বয় 
রক্ষা করে ৷ সমস্ত গণ-সংগঠনের প্রত্তিনাধ কমিশনের বৈঠকগুলোতে যথেষ্ট 
ভুমিকা পালন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের 
রাষ্ট্র গঠনের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়। অভিজ্ঞতাসমূহের একটা ছক 
তৈরি করে রাখা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসেবে মাতাঞ্জান 
প্রদেশে ক্ষমতাবিশিষ্ট নতুন সংস্থাগুলোর নির্বাচন হল। ১৯৭৫ সালে কিউবার 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে ফলাফলগুলো আলোচিতহল। এ কংগ্রেসেই 
দেশব্যাপী গণপরিরিষদ গড়ার পদ্ধতিগুলোর কাঠামো ছ’কে ফেলা হয়। ১৯৭৬ 
সালের জাতগয় গণভোটে গৃহীত প্রজাতন্ত্রের সংবিধান রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার 
বৈধ ভীত্ত নির্দিষ্ট করে দিল এবং প্রশাসাঁনক-আঞ্চলক বিভাগ নির্ধাচন- 
সংগঠন ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর প্রকৃত ব্যবস্থার একটা রূপ স্থির 
করে দিল |» অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার নতুন নতুন পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত 
রূপান্তর সামাজিক-অর্থ নৈতিক বিকাশের মুল পথগুলো নির্দেশ করল । 


৯. বর্তমানে আঞ্চলিক দিক থেকে দেশটি ১৬৯টি পৌরদভা ও ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত, 
প্রত্যেক প্রদেশের ৮ থেকে ৯৯টি পৌরসভা আছে; আইল ও পাইনস (আনারস 
দীপ ) পৌর জেলাটি সরাসাঁর কেন্দ্রীয় শাদনভুক্ত। 
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এরপরই এল 'প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বছর ॥ এই বীরভূমিতে গণ ক্ষমতার 
নতুন নতুন সংস্থ! তাদের কাজ শুরু করেছিল, তা দেখতে ও তার বিবরণ 
দাখিল করতে আমর! কিউব! সফর করেছিলাম । 


প্রেক্ষাপট ঃ নির্বাচন 


কিউবায় বছরের শেষটা সাধারণত শুষ্ক । মাঝে মাঝে নিরক্ষীয় ঝড় 
ছাড়া আবহাওরা পরিষ্কার, শু ও গরম থাকে । প্রখর স্ুর্ধকরোজ্বল নির্নেঘে 
দিনগুলে। আস্তে আস্তে কোমল সন্ধ্যার রূপ নেয়--তারপর আকাশে শোভা 
পায় অর্ধচন্দ্র ও তারার মালা । ১৯৭৬-এর এমন এক সিদ্ধ সন্ধার রাউল 
কারভাজল, তার প্রা'তবেশীদের এবং জোভিলানোস জেলায় বসবাসকারী 
অন্যান্য মানুমের সঙ্গে মিলতে এলেন। স্বভাবতই খোলা আকাশের নিচে 
তারা ও রান্ত.র আলোয় তাদের সাক্ষাৎ হল। আর সেই সভাতেই পৌর- 
সভার আসন্ন প্রার্থী মনোনয়নে সভাপতিত্ব করার কাজটা দেওয়া হল। ূ 

চমৎকার ! কারভাজলই ঠিক লোক খিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে 
পারেন। তিনি নিশ্চয়ই নির্বাচনী আইন-কাহুনগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং 
তিনি নিশ্চয়ই সেগুলো আমাদের বলতে পারবেন । 

কারভাজল নির্মাণ শ্রমিকদের হেলমেট সারিয়ে ফেললেন এবং মাথা 
নাড়লেন। তিনি কেবল আইন-কামুনগুলোই খুঁটিয়ে দেখেন নি। 
নির্বাচকদের কাছে সেগুলো ব্যাখ্যা করেন। অতএব কিভাবে তান করে- 
ছিলেন তা তিনি আমাদের বলতে পারতেন। 

অহ্োন্রা £ কেবল আপনাদেরই, নির্বাচকদেরই প্রার্থী মনোনয়নের 
অধিকার আছে; যে কোনো সংস্থার নামে ত| হতে পারবে না। দৃষ্টান্তত্বরূপ 
‘বল! যায়, যদি কোনো কমিউনিস্ট কারোর নাম প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করেন 
তিনিন তা নিজের পক্ষ থেকেই করতে পারেন, তার পার্টির পক্ষ থেকে নয়। 

অহোব্র। £ আপনি যাকে খুশি ইচ্ছা প্রার্থী হিসেবে নাম প্রস্তাব করতে 
পারেন। অবশ্য তার বয়স ১৬-র বেশি হতে হবে। তবে তাকে আপনার 





১ অঙ্বোরা_স্পেনীয় ভাষায় প্রারস্তিক মণ্ডব্য অর্থাং “আাঙ্ছ1 তারপর” ৷ 
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নির্বাচনী জেলার স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ হতে হবে। অতএব চিন্তা করে ভেবে দেখুন 
কাকে আপনি সবচেয়ে বেশি মানেন ও বিশ্বাস করেন। আর এক্ষেত্রে এটাই 
মনে হয় বাঞ্চনীয় যে যাদের পাল্লাটা একটু ভারী হয়েছে অর্থাৎ পার্টি বা অন্যান্য 
সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তাদের দিকে নক্তর না দেওয়াই ভালো! ( এটা অবশ্য নিষিদ্ধ 
নয় )। 

অহছোরা। : ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভাঁলকায় চটি পর্যস্ত প্রার্থী থাকতে 
পারে; তারপর আমরা ভোট দেব । যে প্রার্থী সংখ্যাগারষ্ঠের সমর্থন পাবেন 
তিনি আমাদের প্রিতসনেট-এর নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। 


তারপর কী হল? কারভাজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ৪ জন 
প্রার্থী মনোনীত হলেন। অধিকাংশ ভোট ( “ঠিক ৮৭ শতাংশ" ) পড়ল ফ্যাক্টরি 
ম্যানেজার ড্যানিয়েল পান্তোজ্জার পক্ষে । তার প্রতিপক্ষরা হলেন একজন 
কণ্বাইন-হার্ভেস্টার মেকানিক, বিবাহ অফিসের জনৈক অধিকর্তা এবং কৃষি 
সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় সংস্থার স্থানীয় শাখার এক কর্মচারী । পাশের 
প্রাদনেট থেকেও ড্যানিয়েল পান্তোজ মনোনীত হলেন। কিন্তু তৃতায়টিতে 
আরো ৩ জন প্রার্থীর সঙ্গে মনোনয়ন পেয়ে তিনি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের 
পের কমিটির, এবেল হান্নাণ্ডেজের কাছে পরাজিত হলেন। অতএব 
যোভেল্লানোন জেলার পৌর পরিষদের নির্বাচনে ছু-জ্রন প্রার্থী রইলেন 
হার্ল গেছ ও পান্তোজা । যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল পাস্তোজাই জয়ী হলেন । 

এমন পরিষ্কার ফলাফল সবসময় পাওয়া যায় না। দৃষ্টাস্তত্বরূপ, যে 
জেলাগুলোতে তিনজন প্রার্থী মনোনয়ন পেয়েছিলেন সেগুলোতে কারোরই ৫০ 
শতাংশ ভোট না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে 
এটাই ঘটেছিল এবং ছুই অগ্রণী প্রার্থীর মধ্যে ফয়সালার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে 
গোপন ভোটগ্রহণ হয়েছিল । | 

১৯৭৬ সালের ৩১শে অক্টোবর গোটা দেশ জুড়ে নির্বাচিত পৌর পাঁরষদ- 
গুলোর প্রথম অখিবেশন অনুষ্ঠিত হয়! উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদ- 
গুলোর উদ্বোধন হয়_ প্রবীণভম প্রতিনিধিরা সভাপতিত্ব করেন, তাদের 
সহযোগিতা করেন নবীনর!। পরিষদগুলো তাদের কার্যনির্বাহী কমিটিগু.লা 


২৭ 


নির্বাচন করল এবং ছু-দিন পর নতুন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। এই অধিবেশনে 
নির্বাচনী অভিযান চালানো হল। 

এই অংশটি কারভাজল বিবৃত করেন নি, করলেন হাভানার ভেষজ 
গবেষণাগারের এক টেকনিশিয়ান, ধীর. শাস্ত কণ্ঠের রূপালীচুলের এক নারী 
ইসাবেল টিকে! -_আরাঙ্গে। হার্নাণ্ডেঙ্র-তার চোখে ছিল এক সন্বদয় চাউনি । 
হাভানার রেভালউশান স্কোয়ার জেলার পৌর-পরিষদে তিনি প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হন। এরপর তিনি জাতীয় পরিষদের ডেপুটি হন । 

কিভাবে ? | 

ইসাবেল আমাদের বলেন, আমাদের একটা কথ! মনে রাখা উচিত যে 
সংবিধান অনুসারে ছুটি স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে সমগ্র জাতি পের 
পরিষদগুলোতে প্রতিনিখিদের নির্বাচিত করল। তারপর এই প্রতেনিধির। 
প্রাদেশিক পঁরষদগুলোর প্রতিনিধিদের এবং জাতীয় পরিষদের ডেপুটিদের 
নির্বাচিত করলেন । এছাড়া তাদের নিজস্ব পৌর-পরিষদ থেকে এবং বাইরে 
থেকে লোক মনোনয়নের আঁধকার ছিল । দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যায়, জনসংখ্যার 
অংশকে ভিত্তি হিসেবে ধরে রেভলিউশন স্কোয়ার পাঁরষদের জাতীয় পাঁরষদে 
১০টি আসন পাওনা ছিল । ১৪ জন প্রার্থী মনোনীত হলেন। পৌর পরিষদের 
প্রতিনিধিদের থেকে ৭ জন এবং বাইরে থেকে ৭ জন। দুটো তালিকা হল। 
প্রত্যেক তালিকার জন্য পৃথক পৃথকভাবে গোপনে ভোটগ্রহণ করার দরকার হল। 
ভোট গ্রহণ করা, হল । প্রত্যেক তালিকার ২ জন যারা সবচেয়ে কম ভোট 
পেলেন বাতিল হয়ে গেলেন এবং অপর ১০ জন জাতীয় পরিষদে প্রবেশের 
পাস পেলেন। প্রজাতন্ত্রের প্রতীক চিহ্নিত একটি লাল কার্ড হল পাস। 

এসবের তাৎপর্য কী? 

মূলগতভাবে ছবিটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল অন্যান্য সমাঁজ- 
তান্ত্িক দেশের প্রায়শ দেখা নির্বাচনী দৃশ্যের কথা । নির্বাচনী আইনে য। 
বলা আছে তা সেই একই ব্যাপার £ নারী ও পুরুষ, আস্তিক ও নাস্তিক, 
বে-সামারক কর্মী ও সামরিক কর্মী, সাদা-কালো । কিউবার সকলেরই 
নির্বাচিত হওয়ার ও নির্বাচন করার সমান সুযোগ আছে! কারোর ইচ্ছা 
প্রকাশের ও গোপনে ভোটদানের একই স্বাধীনতার গ্যারান্টি আছে । নির্বাচন 
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সংগঠিত করায় ও দেগুলো৷ তদারক করার জনগণের দেই একই রকম মূল 
ভূমিকা আছে। এসমন্ত সাদৃশ্য যথেষ্ট স্বাভাবিক । যেখানেই সমাজতন্ত্র প্রতি- 
ষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই সমাঙ্গতান্ত্রক গণতন্ত্র । একটাকে বাদ দিয়ে অপরটি 
ভাবা যায় না। 

একই সঙ্গে কিউবার নির্বাচনী ব্যবস্থার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য 
আছে। আর তারও স্বাভাবিক কারণ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কোনো বীধাধরা 
ছকের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না) প্রত্যেক দেশের অবস্থা ও শ্বনির্টিষ্ 
বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর রীতিনীতি ও নিয়ম-কাহৃন স্থজনলীলভাবে তৈরি কর! হয়। 
যখন কিউবার নির্বাচন+ ব্যবস্থা তোঁর হচ্ছিল তখন এদেশের সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক অতীতের বৈশিশ্ট্যগুলোকে, বিপ্লবের পর থেকে যে সমস্ত সামাজিক 
এতিহ মূৰ্ত হয়েছে সেগুলোকে স্থান দেওয়া হয় । দেশের আঞ্চলিক প্রশাসনিক 
কাঠামোর সুনির্দিষ্ট দিকগুলোকেও গণ্য করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে কথাটি 
ভাবনার মধ্যে রাখা হয় যে একটি নতুন স্থায়ী সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা সবেমাত্র 
প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এবং সাংগঠনিক দিক থেকে ও জনগণের বোঝবার দিক 
'থেকে যতট। সহজ করা যায় তার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল 

যথা, কেন নির্বাচকদের প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার কেন তাদের গণ- 
সংগঠনগুলো পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি স্তর পর্যন্ত প্রসারিত নয়? কেন এত 
নিচু খাতের নির্বাচনী প্রচার? গৃহীত পদ্ধতি অনুসারে কোনো প্রার্থীর পক্ষে- 
বিপক্ষে প্রচার, বক্তৃতার লড়াই নিষিদ্ধ । প্রত্যেক প্রার্থী শুধুমাত্র তার একটি 
ফটে। ও একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ একটি সাধারণ প্রাকার্ড দিতে পারেন। আর 
টিছু নয়! কেন? 

আমাদের কিউবার বন্ধুরা জানালেন, কারণ এর দ্বারা নির্বাচকদের স্বাধীন 
ভুমিকা ও প্রার্থীদের সম মর্যাদার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইচ্ছে করেই এভাবে 
জোর "দেওয়া হয়, কারণ কিউবাবাসীদের মনে সেই ধরনের নির্বাচনের উজ্জল 
স্মত্তি এখনো ম্লান হয় নি যা বিপ্লবের আগে অনুষ্ঠিত হত। এ নির্বাচনে 
হুল্লোড় হত এবং প্ৰতিদ্বন্দী পার্টি ও গোষ্ঠাদের মধ্যে বেপরোয়া দর কষাকি 
চঙ্গত। 

জাতীয় আইন-পরিষদের চেয়ারম্যান ব্যাস রোকা আমাদের সঙ্গে আলাপ 
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আলোচনাকালে স্মরণ করলেন, “প্রার্থীদের ছবি ও তাদের গুণাবলীর বি হৃত 
পরিচয় সম্বলিত প্লাকার্ডে প্রতিটি রাস্তা ভর্ত ছিল। সাধারণভাবে প্রতিটি 
ভোটার নিজের নিজের মত নিয়ে “পেছনে থাকতেন । আমর! অবশ্য এটা চাই 
নি যে আমাদের নয়া-ব্যবস্থা পুরানো ধরনের রাজনৈতিক জীবনের কোনো জের 
টেনে চলুক। রাজনৈতিক সচেতন জাতি নিজেই তার প্রার্থীদের মনোনয়ন ও 
বাছাই করছে পারে । 

ছি-্তর নির্বাচনী ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রক গণতন্ত্রের লক্ষ্যগুলোর বিরোধী 
নয়। আমবা জানি লেনিন কতকগুলো সুনিদদি্ট অবস্থায় পরোক্ষ নির্বাচনের 
গুণাবলী উল্লেখ করেন, বিশেষ করে ‘যখন জীবন আলোড়িত হচ্ছে? 
(কালেক্ট ওয়ার্কস ২৮ খণ্ড পৃ ২৪ ) তখন এর গুরুত্বের ওপর জোর দেন। 
আজকের কিউবায় এর চেয়ে আর কোনো ভালো বিবরণ নেই। জাতীয় 
পাঁরিষদের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে আমর! ছি স্তর নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণের 
উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারলাম । 

ব্রা রোকা বললেন, “কার্যত আমরা দেখলাম প্রদেশগুলোর চেয়ে 
পৌরাঞ্চলগুলোকে নির্বাচনী জেলায় ভাগ করা সহজতর । এর ফলে প্রতনিখি- 
দেয় ফেরত পাঠানো ( রি-কল ) সহজ হয় এবং এভাবে একটি অতি গুরু পুর্ণ 
নির্বাচনী অধিকার সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে । প্রাদেশিক পরিষদগুলোর 
পৌরসভাগুলোতে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে আমাদের বেশ 
অসুবিধা হয়েছিল। প্রথমে পৌর পারিকল্পনাগুলোর জন্য প্রীর্থী নির্বাচনের 
সুবিধা এই তা পরবর্তী প্রক্রিয়ার সুবিধা করে । আমাদের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে 
জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ ডেপুটি সরাসাঁর পৌর পরিষদগুলোতে কাজ করেন 
এবং তাদের অনেকেই প্রাদেশিক পরিষদণ্ডলোতেও আছেন। এর ফলে তাদের 
মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুনিশ্চিত হয় ।” 

নির্বাচনী ফলাফল দোখয়েছে এই ব্যবস্থা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং 
এর ওপর বে আশা স্থাপন করা হয়েছিল তার প্রতি সুবিচার করা হয়েছে । 
দেশে এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোটার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন £ 
প্রথম পর্যায়ে ৯৫'২ শতাংশ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯৪'৯ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহণ 
করেন। জনগণ তাদের পছন্দমতো প্রার্থীদের ভোট দেন । প্রথম পর্যায়ে ৭,৮৮৮টি 
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নর্বাচনী জেলায় ভোটগ্রহণ হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২,৮৩৭টি জেলায় । যোভেল্লানৌস 
জেলার পুরো নির্বাচনী চিত্র আমরা পেলাম। যোভেন্লানোস পৌর পরিষদে 
নির্বাচিত ৭২ জন প্রত্তিনিধির মধ্যে ৩ ভ্রন ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পেলেন! 
৮ জন ৮: থেকে ৮৯ শতাংশ, ১৫ জন ৭০ থেকে ৭৯ শতাংশ এবং ৪৬ জন 
প্রয়োজনীয় সংখ্যাধক্য থেকে ৬৯ শতাংশ ভোট পেলেন । এ থেকে স্পষ্ট দেখা 
যায় ভোটদানকে নিছক একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হিসেবে দেখা হয় নিন এবং 
নির্বাচকদের মধ্যে সাধারণ সংহতিবোধ ছিল। 

আর চূড়ান্তভাবে নির্বাচনগুলো সুনিশ্চিত করল যে সমাজের সব অংশ 
ও স্তর ক্ষমতার নতুন সংগঠনগুলোতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
জাতীয় পরিষদে ডেপুটিদের মধ্যে ৩৭৪ জন পুরুষ ও ১০৭ জন নারী ; কৃষক 
ছিল ৭ জন, ৩৮ জন টেকনিক্যাল কর্মী ও ৫৯ জন জাতীয় নেতা-_-এদের মধ্যে 
িকউবার কমিউনিনস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ফাস্ট“ সেক্রেটারি ফিদেল কাস্তে 
ও অন্যান্য পার্টি নেতা ছিলেন; জাতীয় আইন পরিষদের ১৪৪ জন ডেপুটি 
উৎপাদন, শিক্ষা ও সেবামূলক শিল্পের কর্মী। ডেপুটিদের মধ্যে ৪১১ জন সি 
পি সির সদস্য ও প্রর্থী সদস্ত এবং ১৬ জন পার্টি বহির্ভত ব্যক্তি ; ৫১ জন 
ডেপুটির বয়স ৩০-এর নিচে ; ১৩৭ জনের উচ্চতর শিক্ষা আছে। 

যে কোনো পুঁজিবাদী দেশে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্তমান প্রবন্ধকার যে দেশের 
আঁধবাসী, সেই ফেডারেল জার্মানিতেই উচ্চতম আইন সংস্থায় শ্রমজীবী 
জনগণের এমন প্রতিনিধিত্ব একটা অসামান্য বিজয় বলে গণ্য হত; কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত এমন ধরনের প্রতিনিধিত্ব সেখানে অজিত হয় নি। 

সসাজতান্ত্রক কিউবা ভিন্ন ধরনের সমস্তার সন্মুখীন। সাফল্যের আনন্দ 
কিছুটা,সংকুচিত হয় কিছু ভ্রান্তি উপলব্ধিতে, যেমন প্রাতানাধ কাদের নিয়ে 
গড়া এই বিষর়টি। সমস্যার বৈশিশষ্টাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এখানে উল্লেখ করছি। 
ব্লান রোকা বলেন, “নির্বাচনের সংখ্যাগারষ্ট ভোট পড়ে পার্টি সদস্য ও ইয়ং 
কমিউনিস্ট লীগের পক্ষে অর্থাৎ জনগণ পার্টিকে বিশ্বাস করে । কিন্ত সেই সঙ্গে 
পার্টি বহিভূতি বাকিদের মনোনয়ন দিয়ে আমরা তাদের বলিষ্ঠতর করতে চাই; 
আমর! এ-ও চাই ষে নারীরা এবং জনসংখ্যার আরো কয়েকটি স্তর আরো। 
ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিত্ব লাভ করুক। কিন্ত নির্বাচকদের ওপর যাঁন্ত্রক 


৩১ 


চাপন্থষ্টি বা তাদের এই ব। সেই ব্যক্তিকে ভোট দিতে বলা আমাদের নিয়ম 
বাহিভূতি। জনগণ নিজেরাই ঠিক করুক-_সেটাই প্রধান ব্যপার !” 


নির্বাচক ও নির্বাচিত 


শ্রিচুক্ষণ আমরা অঙ্ক ও শতকরা হিসেব সরিয়ে রাখি। আমরা 
ব্যক্তিগত বহু প্রতিনাধির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এবং তাদের সঙ্গে 
বিস্তৃতভাবে বিষয়সমূহ আলোচনা করেছিলাম । 


৫৮ বছর বয়সের যুয়ান রড়িকস হেরেরার কথাই ধরা ষাক। তার পাকানো 
আঙুলের ডগায় ছিল একটি কাম্পিসিনো, আর আঙুলের ফাকে একটি 
অপরিহার্য সিগারেট । তার মুখটি দারুণভাবে রোদে পোড়া, তার খড়ের টুপি 
জ-বরাবর ছুধের মতো সাদা দাগ ফেলেছে । একজন মেহনতী মানুষ ধ।র পা ছুটি 
দৃঢ়ভাবে মাটিতে বসানো । এক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারের ফলে তিনি পেয়েছেন 
পুরানো লল আরাবোস খামারের ১৩ হেক্টর সুফলা লাল জমি। আগে গোটা 
অঞ্চলটা নিয়ন্ত্রণ করত আটলান্টিকা ডেল গোলফো নামে মাকিন কোম্পানি। 
যুয়ানের বাবা হেরেরা ( বড় ) একটা খাজনা দেওয়া মাঠে ৬০ বছর খেটেছেন, 
ঘামে সে মাঠ ভিজ্জিয়েছেন, মিঠে আখ কেটেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত ষা পেয়েছেন 
তা আগের চেয়ে বেশি কিছু নয়! তার ছেলে এই ভ্রমর পুরো মালিক 
হয়েছেন। আর তিনিই এক কৃষক, পৌর পরিষদে ও জাতায় পরিষদে .জলার 
্ার্থসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। 


চোখে পড়ার মতো! এক তরুণীর কথাও মনে পড়ে । তার +কিছুটা সৃভাস 
এখনও ছড়িয়ে আছে। তার সুদৃশ্য চুলের ছাট ও হাতের পারিপাট্য ও 
পোষাকের ওপরের ভাজে ঠাসা একজোড়া সানগ্লাস মনে রাখার মতো । মারিয়া 
ক্রিশ্চিনা সোটোমেয়র একজন স্কুল শিক্ষিকা ও ছুটি শিশুর মা। বিপ্রবী 
দিনগুলোর এঁতিহাপূর্ণ গেরিলা বাহিনীর এক লেফটন্যাণ্ট ছিলেন তার বাব] । 
অত্যন্ত সার্থকভাবেই তিনি তার বাবার আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন । 
তিনি পৌর পরিষদের প্রাতানধি ও জাতীয় পরিষদের ডেপুটি । নির্বাচনে 
মারিয়া তিন পুরুষ প্রার্থীদের চেয়ে অগ্রাধিকার লাভ করেন; তার কাছে 


৩২, 


পরাজিত একজ্তন বিপ্লব-মামলে তার বাবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন: এবং ' ডর 
সাফল্যে তিনি তার পিতার মতোই আনন্দ প্রকাশ করেন। ৯.- 

মনে পড়ে আইল, অব পাইনস ('আনারসদ্বীপ ) থেকে চিনা 
পরিষদ প্রতিনিধি রিকার্ডো ইগলিপিয়াসের কথা । যিনি ছু-বার জাতীয় শ্রমবীর 
হয়েছেন ও খিনি আঙুরফল কারখানায় কাজ করেন। আর মনে পড়ে পরিষদে 
তার সতীর্থ যুয়ান কালেস কাস্ত্রোর কথা-_'ফুল অব ফ্রেস 'এর ১৮ বছরের 
এই গ্রাজুয়েট আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার বাদামী আঙুলে সোভিয়েত 
উচ্চ শিক্ষার প্রসপেক্টাসের পাতাগুলো ওল্টাচ্ছিল। আরো অনেকের কথাই 
মনে পড়ে। তাদের সবার সম্বন্ধে বলার মতো জায়গা নেই |. এই মানুষদের 
জীবন ও তাদের জীবনকথা তাদের সতীর্থ হাজারে] দেশবাসীর মতোই । যদিও 
আঙ্গ তাঁরা নির্বাচিত তবু যারা নির্বাচিত করেছে তাদের সঙ্গে মিলে তারা 
অখণ্ড সমগ্রাতা তৈরি করেছে। | 

সংবিধানে বলা আছে £ «ডেপুটিদের মর্যাদার জন্য কোনো ব্যক্তিগত 
সুযোগ-সুবিধা বা অর্থনৈতিক সুবিধা! নেই ৮ অন্যান্য সমাজতাস্তরক দেশের 
মতো কিউবার প্রতিনিধিরা তাদের স্থায়ী কর্মস্থলের স্বাভাবিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত 
নন! ডেপুটি বা প্রতিনিধিকে তার কাজের সময়ের বাইরে জনগণের কাজে 
সময় বের করতে হবে। পরিষদগুলোর অধিবেশন সপ্তাহ শেষে অনুষ্ঠিত হয় 
এবং বাকি কাজ হয় সন্ধ্যায়। এক্ষেত্রে যাদের দেখ! পেতে চেয়েছিলাম তাদের 
সঙ্গে দেখ! করার জন্য আমাদেরই সন্ধোর সময় যেতে হয়েছিল । 


সপ্তাহে: একবার প্রতিনিধিরা নির্বাচকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ( অবশ্য 
সাক্ষাৎ সময়ের বাইরে চিঠি-পত্রের জবাব দেওয়া হয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর 
মীমাংসা করা হয় )। এক সন্ধ্যায় হাভানা পৌর পরিষদের প্রতিনিধি বাসালিও 


৯ স্কিল অব ফ্রেশুস” এক ধরনের আবাসিক 'ৰি্তানয় ষেটি ব্যাপকভাবে কিউবায় গড়ে 


ওঠেছে । ছাত্ররা সেখানে থাকে, পড়াশুনো করে ও কাজ করে । ছ বছরের সাধারন * 


বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করেছে এমন ছাত্রদের এখানে ভ'র্তর সুষোগ (দওয়া হয় । 
অন্যান্য স্কুলের পাঠক্রমের অনুসরণে ৪ থেকে ৬ বছরের কোর্স পড়ানো! হয় । দিনে 
৩ ঘণ্টা কাজ করতে হয়-ছাত্রদের বয়স অনুসারে নারে! আছে । সমস্ত ব্যয়ই 
রাষ্রের । 


Ld) 


রড়িগুইস তার নির্বাচকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন । আমরা সে সন্ধ্যাটা তার 
সঙ্গে কাটালাম । একটি স্কুল বাড়ির (তখন পড়াশুনো শেষহয়ে গিয়ে ছিল)প্রবেশ 
কক্ষের একটি টেবিলে বাঁসটিও সযত্বে তার নির্বাচনী জেলার একটি রঙীন 
ম্যাপ, নানান ফর্ম ও একটি রেকর্ড বই বিছিয়ে রেখধোছিলেন। তার কাছে প্রায় 
১০ জন সাক্ষাৎ্কারী এসেছিলেন । বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রকের কর্মী বাতা 
নো মাচাদে তার বাচ্চা ছেলেকে কিণারগার্টেনে ভার্ত কর-ত চাইলেন ; 
স্থপতি ভিসোট লাজ্জ তার বাড়িটি বাড়াবার জন্য পাঁরকল্পনার অনুমতির 
ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন; পেন্সনধারী কার্পোস চেন নানান পারিবারিক 
ঝঞ্কাটের জন্য এসেছিলেন । প্রতিনিধি তার বক্তব্য বললেন, িষয়সমূহ ব্যাখ্য। 
করলেন এবং পুনর্বার পরীক্ষার জন্য নোট নিলেন । 


প্রতি তিন মাস: অন্তর প্রত্যেক প্রতিনিধি নির্বাচকদের সাধারণ 
সভায় কাঞ্জের বিবরণ পেশ করেন। এমন এক সভায় আমরা উপস্থিত 
ছিলাম। সৌ'ভাগ্যবশত, যাগয়ে গ্রাণ্ডে পৌরসভায় এমন একটি প্রতিবেদন 
পেশের সভা শুরু হয়েছিল। রাত হওয়ার আগেই আমরা সেদিকে 
যাত্রা করলাম। অন্ধকার সমভুমি পথে ১০০ কিলোমিটার গাড়ির পথ । 
অন্ধকারে জাহাজের মত মাঝে মাঝে “মাঠের মধ্যে স্কুল-এর আলো মিট মিট 
করে জলছিল | রাত গভীর । কিন্ত শহর প্রাণস্পন্দিত । খোলা আকাশের 
নিচে রাস্তা আর তারার আলোয় যেভাবে রাউল কারভাঙ্জল ব্যাখ্যা 
করেছিলেন ঠিক তেমন ভাবেই এই সভার জন্য জনগণ সমবেত হয়েছিলেন । এ 
সমস্ত সভায় কী হয়? পরিষদগ্ডলো ও তারা নিজেরা কী করছেন তা ব্যাখা 
করে প্রত্তিনিধিরা বলে থাকেন। “লেবু ফল চাষীরা ১০ লক্ষ কুইণ্টাল চাষের 
পারকল্পনা করছেন ৮” “আলোচ্য সময় পরিষদ ৩৭টি নসদ্ধান্ত নির়েছে'-.৮ 
“অদক্ষ পরিবহণ চালনার জহ্য কমরেড-".কে তার পদ থেকে অপসারণ করা 
হয়েছে” *.**পালিক্রিনিক-এ নতুন এক্স-রে যন্ত্র বসানো হয়েছে!” “১৯৭৮ সাল 
"থেকে বিদেশী ভাষায় সান্ধ্য স্কুল কোর্স শুরু হবে ।” আর তারপর আমরা 
নিজেরাই কতকগুলো জিনিস আবিষ্কার করলাম । এটাই বেরিয়ে এল যে 





t 


১ কিউবায় এক বুইন্টাঙ্গ-__-৪৬ কেছি 


৩৪ 


[নর্বাচকরা নিছক মন্তব্য করেন না বা পরামর্শ দেন না) তারা ভোট দেন! 
যদি কোনে! ধারণা অধিকাংশের সমর্থন লাভ করে তখন ডেপুটি তা পরিষদের 
বববেচনার্থে অবশ্যই পেশ করবেন । আমরা যখন সেখানে ছিলাম সভা থেকে 
, একটি ব্লকের ফ্লাটগুলে। সংস্কার, খ্যান্কলেন্স সাভিনের কান্ধ এবং গৃহনির্মাণের 
মালমশল! জাঁময়ে রাখার ব্যাপারে প্রস্তাবাদি গৃহীত হল। 
প্রশ্তিনধির সঙ্গে তীর নির্বাচকদের এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-তাকে ঠিক রাখে । 
জোভেল্লানোস পৌর পরিষদের কার্ষনির্বাহ কমিটির সভাপত্তি এনরিক মেস্ত্র 
আলফোনেষেকা আমাদের বললেন, পরিষদের প্রতে সভায় ৪০ জন করে " 
( অর্ধেক সদস্য ) বক্তা থাকেন। 
আমরা যেসব প্রততিনিখির সঙ্গে দেখা করেছিলাম তার! সকলেই তাদের 
দনজেদের সভায় এ বিষয়ে বক্তব্য বলেছিলেন . মায়া নোটমেয়র ও জুয়ান 
হাররেরা জাতীয় আইন সভায় বিতর্কে একই বিষয় একাধিকবার তুলেছিলেন । 
অন্যান্য দেশের নির্বাচকদের মতো কিউবার নির্বাচকেরাও কোনো কাজ সম্পন্ন 
হতে দেখলে তখনই তাদের জন্প্রতিনাধদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে । 
জনগণের ক্ষমত্তা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। জোংভল্লানোস 
ঘুরে দেখার জন্যে আমরা এবারে খুব সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলাম, কারণ এই 
শহরটি আমাদের কাছে নতুন ছিল । তখন সবেমাত্র শহরটির ঘুম ভাঙতে শুরু 
করেছে। পাম গাছের মাথার ওপর দিয়ে দূরে পূর্ব দিগন্ত রক্তিমাভায় উদ্ভাসিত 
করে সূর্য উঠছিল। পাতায় জমে থাকা শিশিরের জল ঝরে পড়ার আওয়াজ 
আমরা শুনতে পাচ্ছিলম। চারিদিকে এত নিম্তন্ধতা, আরে! কিছুটা এগোতে 
আমরা একটা বাড়ি তৈরি হতে দেখল।ম | দেখতে অনেকটা রেস্টুরেন্টের মতো 
কিন্ত কোনা কারণে তার কাছেই একটা বড় খাঁচা তোর হচ্ছে। এবং মাটির 
ছাচের মধ্যে ধাতৃতে ঢালাই করা অনেকটা জিরাফের গলার মতো একটা কিছু 
দেখতে পেলামি। ঘণ্টা দুয়েক পরে পৌরসভার দপ্তরে বসে নির্বাচকদের অনুরোধ 
রক্ষার্থে এপর্যস্ত কি কি কাজ কর! সম্ভব হয়েছে-_এ বিষয়ে আলোচনা করতেই * 
সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমাদের বলা হল “এখান থেকে খুব একটা দূরে 
নয়, ‘আমরা খেলা-ধুলার জন্যে একটি পার্ক তোর করছি। এর সঙ্গে ছোট্ট 
একটা চিড়িয়াখানা থাকবে 1 এর জন্যে খরচ হবে ১ লক্ষ ১০ হাজার পেসস। 
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এছাড়া আর কি হচ্ছে £ ৩ লক্ষ পেসস ব্যয়ে একটি ইস্কুল বাড়ি, ১ লক্ষ ২০ 
হাজার পেসস ব্যয়ে একটি . কিগুারগার্টেন এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার পেসস বায়ে 
একটি বাস স্টেশন তারা তৈরি করছিল । | 

মাতানজাস প্রাদেশিক এযাসেম্বীলর সভাপতি আস্তনিও রাড্রগুয়েজ মরেল 
সমগ্র প্রদেশের উন্নয়ন্রে বিষয়ে আমাদের বল্লেন, “জনসাধারণের প্রাত্যহিক 
প্রয়োজন এবং তাদের ক্রমবর্ধমান আশা পুরণ,করাই আমাদের প্রধান কাজ । 
বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা সবচেয়ে ৪ কাজের মধ্যে 
পড়েছে” 
গৃহ সমস্যার সমাধানে জনগণের ‘সরকার’ এ পর্যস্ত কি করেছে। চার 
বছর আগে এই মাতানজাস প্রদেশের পক্ষে .১০ লক্ষ পেসস ব্যয় করাই খুব কষ্ট- 
সাধ্য ছিল। -এই অর্থে ৪ থেকে ৫-হাজার বাড়ি মেরামত করা সম্ভব । ১৯৭৭ 
সালে প্রায় ৪* হাজার বাড়ি মেরামত করা হয় । আর তাছাড়া তিন বছর আগে 
যেখানে একটি বাড়িও তোর হচ্ছিল না, বর্তমানে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সর- 
কারের সহায়তায় সেখানে ৩ হাজার নতুন বাড়ি তোর করার পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়েছে । 
জনগণের ক্ষমতা কায়েম হওয়ার পর জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়। 
হয়েছে? ছু-টি পাঁপীক্রনিক তৈরি করা হচ্ছে। হাসপাতালের সংখ্যা অনেক 
বৃদ্ধি কর! হয়েছে । পাঁলিক্লিনিক এবং হাসপাতাল থাকায় প্রতিটি বান্দার 
পক্ষে নিজস্ব স্থায়ী ডাক্তারের অধীনে নাম রেজ্রিন্টি করা: সম্ভব হয়েছে। এক 
সময়ে এই প্রদেশের ঘরে ঘরে টিটেনাস, পঁলও এবং মাম্পস হত কত্ত বর্তমানে 
এই সব রোগ সম্পুর্ণ নির্মূল করা গিয়েছে ৷ 
আর শিক্ষা? চার বছর আগে মাতানজাস প্রদেশের মাত্র ১২ হাজার 
শিশু স্কুলে যেত, সে জারগায় এখন ৩২ হাজার শিশু স্কুলে যাচ্ছে! ৬০টি নতুন 
স্কুল বাড়ি তৈরি করা হয়েছে । জুনিয়ার ক্লাসে ভতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । 
* বর্তমান বছরে বিশেষ শিক্ষা দানের মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্কুলগুলোতে ভত্তির 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। প্রাদেশিক সরকার ৯টি টেকনিক্যাল স্কুল চালু করেছে। 
একটি আট স্কুলের কাজ শুরু হয়েছে এবং 9 হাজার ছাত্র পড়তে পারবে এমন 
একটি বিশ্ববিদ্ভালয় তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । ' কোনো কিছু বাড়িয়ে বলার 
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ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা নিজ্রের চোখে দেখোঁছ-_-আমরা জানি যে 
প্রজ্ঞাতন্ত্রের এখনো বহু অসুবিধা রয়ে গিয়েছে যা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি । 
মুখ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের স্ব ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়, 
নির্বাচকদের সে কথা খোলাখুলি বলাও হয়ে থাকে। এ কথা সত্যি যে 
প্রতিনিধি ও ডেপুটিদের বাস্তব অভিজ্ঞত| এখনো ততটা হয়নি। সুতরাং 
তাদেরকে আইন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বিপদ্ধতি নিয়ে আলোচনার 
ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু তারা কাজের সঙ্গে যুক্ত সে কারণে তাদের এগুলো 
জানা প্রয়োজন ৷ নর্বাচকেরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়! কিন্ত এত সব করা সেও 
কোনো প্রতিনিধি তার কাজের দ্বারা নিজের সম্মান ও কর্তৃত্ব খোয়ালে নির্বাচক- 
দের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহারের অধিকার রায়ছে। প্রয়োজনবোধে তাঁরা এ অধিকার 
ব্যবহার করে থাকে। প্রজাতন্ত্র কায়েম হওয়ার পর থেকে মতানজাসে এ পর্যন্ত 
দু-দ্রন পৌরসভা প্রতিনিধিকে নির্বাচকেরা প্রত্যাহার করে নিয়েছে । 

পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনজীবন সম্পর্কে আমর সকলেই পুরোপুরি খবর 
রাখি । সেই সব দেশে নির্বাচক এবং তাদের বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের মধ্যে এমন 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কারোর চোখে পড়বে না । কোনো কাজ হওয়া না হওয়ার পরিপূর্ণ 
দায়িত্ব প্রতিনিধিদের ওপর বর্তাতেও দেখা যাবে না। উদাহরণ হিসাবে বলা 
যায় এফ আর জি-তে (পশ্চিম জার্মানি) পালশমেণ্টের সদস্যদের দায়িত্বের 
বিষয়টি এই যুক্তি দেখিয়ে খণ্ডন কর! হয় যে সদস্যদের “স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে দিতে হবে। যদিও একথা সকলেরই খুব ভালোভাবে জানা আছে যে 
পুণজ ও একচেটিয়া-র ওপর তাদের নির্ভরতা কত প্রকাশ্য ও জঘন্য রূপ নের । 
পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্টের এক গোষ্ঠীর ডেপুটিকে কিনে অন্য গোন্ঠীতে নিয়ে 
আসতে কি মূল্য দিতে হবে তার একটা সম্ভাব্য ‘তালিকা’ পর্যস্ত তৈরি কর! 
হয়ে থাকে । একমাত্র নির্বাচনের কর্মব্যস্ত দিনগুলোতেই বুর্জোয়া সরকারগুলো 
নির্বাচকদের কথা মনে করে । তখন কথায় কথায় ‘নির্বাচকদের’ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়। কত্ত নির্বাচনের দিনগুলো পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালামেণ্টেরী * 
নব-নির্বাচিত সদস্যর! পারভাষা পাণ্টে প্রধানত ‘করদাতার’ কথা বলে থাকে । 

আমরা দেখে এসেছি কিউবায় নির্বাচনের পর বছর ঘুরে যাওয়ার এক বছর 
বাদেও সকল প্রতানখির কাছে নির্বাচকেরা [ির্বাচকই থেকে যায় । 
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দেশে কটি জ্যাসেম্ঘ'ল কাজ. করে 


কিউবা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে বল! হয়েছে “৬৭ নং ধারা” £ “রাষ্ট্র ক্ষমতার 
সৰ্বোচ্চ সংস্থ! জাতীয় আযাসেম্বলি। সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের সার্বভৌম ইচ্ছার 
প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয় আসেম্বলি 1” 

“১০২ নং ধারা £ রাষ্ট্রের কার্যাবলী স্থানীয়ভাবে রূপায়ণের জঙ্টে স্থানীয় 
আযসেম্বলির ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় আযাসেম্বালগুলো নানান সংস্থা গঠন করে, 
তাদের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে নিজস্ব এলাকাধীন অফিস কারখানা ইত্যাদির 
কাজ পরিচালনা করে এবং সেই সঙ্গে তার এলাকার লোকদের খাছ, বস্ত্র 
চিকিৎসা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে বহুমুখী 
ব্যবস্থা নিয়ে থাকে!” | 

“এছাড়া যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাদের অধীন নয় কিন্ত তাদের এলাকার 
মধ্যে পড়েছে সেই সব প্রতিষ্ঠানের কাঙ্জকর্মের উন্নীত এবং লক্ষ্য “পূরণের 
উদ্দেশ্যেও তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে ।” 


জনগণের প্রাতানিখিদের কি বিপুল পাঁরমাণ দায়িত্ব বহন করতে হয় তার 
পূর্ণ বিবরণ এখানে আমরা বিবৃত করতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত । 
আমরা মাত্র কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য কিছু বলেছি। উৎপাদন ও 
অর্থনৈতিক জীবন গঠন করা সম্পর্কে আযসেম্বালগুলোর ভূমিকা নিয়ে এখন 
আমরা আলোচনা করব । 

‘প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের আওতাধীন’ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ‘আওতাধীন 
নয়’ এমন কিছু প্রতিষ্ঠান__এ কথা বলার মানে কি? 


অন্তান্য সমান্রতাত্ত্রিক দেশের মতো কিউবাতেও উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে 
কার অধীনে সেই উৎপান ঘটছে যথ৷ কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক না স্থানীয় তা নিদিষ্ট 
করা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পাইনস দ্বীপের পৌরসভার অধীনে 
"_ ৪২০টির মতে৷ নানান ধরণের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। হোটেল, রেস্ডোরা থেকে শুরু 
করে ব্যবসা-বাপিজ্য, গোষ্ঠী ও সর্বজনীন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
যোগাযোগ, . গৃহ নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 


৩৮ 


রয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধাত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এই জাতীয় 
প্রতিঠানগুলোকে বৈষয়িক সাহায্য ও কারিগরী নীতি সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়ে 
থাকে। অন্যদিকে আযাসেম্বাল ও তার সংস্থাগুলো-প্রাতষ্ঠানসমূহের সাধারণ 
পিচালনের ব্যবস্থা করে । 

এমন কি কোনো প্রতিষ্ঠান প্রশাসনিকভাবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অধীন 
হলেও, তার অর্থ এই নয় যে 'সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকারের বাইরে এই জাতীয় 
প্রাঁতবন্ধকতা তুলে ব্বায়ত্ত শাসন থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিচ্ছিন্ন করা । 
কোনো অবস্থাতেই এ কাজ করা হয় না। 

জাগুয়ে গ্রাদের স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় আমাদেরকে অপূর্ব 'ভিকতোরিয়া 
দ্য শির” খামারটি দেখানো হল। এই খামারে সসিট্রন গাছের চাষ করা হয়। 
এই খামারের মধ্যে দিয়ে চলাকালে যে-কারো মনে হবে রাস্তার ছু-ধারে মাঠ 
বিরাট বিরাট চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে মোটরগাঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। 
দিগত্ত “বস্তৃত কমলালেবু গাছের লম্বা সারগুলো চাকার স্পোকের মতো। 
দেখায় । এমন কি তারা আমাদের গোপন কথাটা বঙ্গে দেওয়া সত্বেও, আমাদের 
কাছে মিথ্যটাই সত্যি মনে হচ্ছিল। শক্ত পাথরের ওপর মাটির একটা পাতলা 
শুর দিয়ে এখানকার জামি তোর । প্রতিটি চারা গাছের জন্যে ড্রিল দিয়ে গর্ত 
করা হয়। তারপর বেশ কয়েকটি ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এবং 
বুলডোজার দিয়ে পাথর. খণ্ড সরিয়ে ফেলে জম তৈরি করা হয়। একটা 
চারাগাছ বসাতে সতেরো বার নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়। তথাপি 
২৫ হাজার হেক্টর জমি জুড়ে রেল লাইনের মতো গাছের সারি । এই খামারের 
কথা ভোলা যায় না। কিউবাতে এটি বৃহত্তম খামার । 

স্বাভাবিকভাবেই খামারটি সরাসরি কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীনে 
পরিচালিত হয়। যদিও একাধিক পারস্পরিক স্বার্থ ও দায়িত্বের জন্যে 
খামারটির সঙ্গে স্থানীয় আযাসেম্বীলর নানান যোগ রয়েছে। 

খামারের সহ পরিচালক জু'য়া সুরেদা আমাদের জানালেন, তার নিজের 
খামার কর্মী ছাড়াও “হাতে-কলমে শিক্ষাদানের স্কুল থেকে’ পাঠানো ২০ হাজার 
ছাত্র এই খামারে কাজ করছে। শ্রম শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে তারা এখানে কাজ 
করে। এটা আবশ্যিক । অবশ্য কোনো ছাত্রকেই রলায়নাগারের কোনো কাজ 
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করতে দেওয়া হয় না। খামারের কাজকর্মের জন্য ‘এই হাতে-কলমে শিক্ষাদানের 
কুপগুলোর' কাছে কর্তৃপক্ষ সমান কৃতজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য এই স্কুলগুলোর 
পাঁরচালনভার সম্পুর্ণ পৌরসভার উপর ন্যস্ত ৷ 
স্থানীয় স্বায়ন্ত শাপনের সঙ্গে খামারের যোগন্ূত্রতার আরে! কিছু নজির - 
আমরা দেখেছিলাম । আমরা দেখলাম সিউনিসিপাাল আসেম্বলির স্ট্যাম্প এবং 
সিল লাগানো পিছু চিঠি স্বরেদার টেবিলে পড়ে আছে। চিঠির উত্তর কবের 
মধ্যে দিতে হবে তার তারিখ চিঠিগুলোতে উল্লেখ করা আছে ৷ এই সব চিঠিতে 
নির্বাচক, গুতিনিধি ও আযাসেম্বলির বিভিন্ন মস্তব্য রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে 
বলা যায়, একটা চিঠিতে পার্ল জেলায় ফসল কাটার ব্যাপারে আমলাতান্ত্রক- 
ত দুর ‘করার’ জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ভিক্তোরিয়া 
ঘ গির' খামারের গৃহ নির্মাণের একটি বেশ বড় ধরনের পরিকল্পনা! রয়েছে কত্ত 
িডনিপিপ্যালিদীর অনুমতি ছাড়া এই কার্যস্থচী রাপায়ণের জন্যে জমি পাওয়া 
সম্ভব নয়। অপর দিকে এই বৃহত্তম সিটরাস খামার থেকে স্থানীয় প্রশাসন ও 
নানান সাহাব্য পেয়ে থাকে । মিউনিসিপ্যাল আযসেম্বীলর সঙ্গে অংশীদারত্বে 
খামার একটি 1কগারগাটেন গঠন করছে। প্রয়োজন পড়লেই স্থানয় প্রশাসনকে 
দক্ষ শ্রমিক দিয়ে খামার সাহায্য করে থাকে। স্থানীয় এলাকার বুনিয়াদ! 
কাঠামো গঠনের ব্যাপারে খামারের উদ্যম নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ৷ স্বায়ত্ত শাসিত 
এলাকার ৩ শ' কিলোমিটার রাস্তা এবং ১০০ কিলোমিটার বৈছ্যাতিক তার 
বসানোর কাজ খামার করে দিয়েছে৷ 
হাভানার, প্রাদেশিক আসেশ্বলির সভাপাঁত অনকার ফার্নাণ্ডেজ মেল 
আরো অনেক উদাহরণ দিলেন। কিউবার রাজধানী এই হাভানা একটি ?বশাল 
ও ক্রমবর্ধমান শহর | ফার্নাণ্ডেজ্জ জানালেন, প্রাদেশিক আযাসেম্বীলর কাছে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের অথবা নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বহু প্রস্তাব প্রতি 
দিন আসছে । শহরের স্বার্থ ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিচার-িবেচনা করে জন- 
- -্গিণের সরকারই এই সব প্রস্তাব কার্যকর করা হবে কি হরে না সে সম্পর্কে চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসাবে তিন জানালেন, বেতের জিনিস 
তৈরির নতুন কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব জ্যানেম্বীলতে বাতিল হয়ে গিয়েছে 
কিন্ত খাদ্য তৈরির প্রকল্প গঠনের প্রস্ত'বে আযসেম্বলি সম্মতি জানিয়েছে। এই 
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সঙ্গে শহরবাসীনের জন্যে জল পাঁরশ্রুত করার যন্ত্র বলনোর্‌ অনুমাতও খাছ 
মন্ত্রকের কাছ থেকে অ.দায় করা হয়েছে ।. 

একটা সমাজতাস্তিক দেশের ঠা্ে একটা ধনতাস্তিক দেশের পরিস্থিতি যে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন এই হিসাব তা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয় । ধনত্যান্ত্রক দেশে 
ব্বায়ত্ত শাসনের নির্বাচিত সংস্থাগুলোর সঙ্গে শক্তিশালী ॥একচেটিয়া গোষ্ঠীর 
বিরোধ হয়ে থাকে । আমাদের এই বক্তব্যের সপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ও বিস্তুত 
প্রমাণ-পত্র রয়েছে। অবশ্য এইসব প্রমাণপত্র কাগজে প্রকাশিত হয়নি। 
ডটমুগ্ডের ওবারবুরগোমাস্টার-এর কাছে পশ্চিম জার্মানির বৃহৎ জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানি হেকস ওয়ার্ক এজ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিপোর্ট' এটি । এই রিপোর্টের 
ফাইল নম্বর, সই এবং ভাগ ভাগ করে দেখানো ত্রিশ পাতার বিষয়বস্ত পাওয়া 
গিয়েছে । আদতে শহরে বৃহত্তর উন্নয়ন সমস্যা কি-ভাবে মেটানো হবে তারই 
পুর্ণাঙ্গ নকশা এটা। ৫ 
_.. কোম্পানি শহর কতৃ পক্ষকে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে ভটমুণ্ডে তাদের 
কারখান। হওয়ায় অতিরিক্ত কর আদায় কর! সম্ভব হচ্ছে। নে কারণে শহরের 
নিজের খরচে কোম্পানিকে কারখানা! বাড়ানোর জায়গা, সপ্তায় বিদ্যুৎ ইত্যাদি 
সরবরাহ করতে হবে ' কোম্পানি বন্দর ও রাস্তা সম্প্রসারণের ( অবশ্যই কর 
দাতাদের খরচে ) সুপারিশ করেছে যাতে তার মাল সহজে যাতায়াত করতে 
পারে। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন, স্কুল অথবা হাসপাতাল নির্মাণের কোনো 
প্রস্তাব এই দলিলে নেই। কোম্পানি-“শিল্প সম্প্রসারণ ও অন্য ধরনের ভবন 
শির্মাণের বৈপরীত্য” সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে 'রুর 
জেলায় এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে । কিন্ত কোম্পানি কি প্রস্তাব করেছে? 
জেঙ্গাগুলোর সনাতনী বদবাসকারী এলাকার বাইরে কারখানা সরিয়ে নিয়ে 
ঘাওয়। (য। সমাজ্রতান্ত্রিক দেশের লক্ষ্য) ? কেনো অবস্থাতেই নর | ‘জেলাগুলোর 
বনবাসকারী এলাকার মধ্যে যে ফাকা জায়গা রয়েছে তা এমন পরিকল্পিত 
উপ য়ে উন্নত করে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যতে শিল্প সম্প্রসারণের পথে কোনৌ 
অবস্থাতেই বাধা সুষ্টি না হয় ।-_-এটাই হচ্ছে কোম্পানির প্রস্তাব। অথাৎ 
হস্ক কোম্পানির স্বার্থ ই সর্বাগ্রগণ্য । 

কিন্ত কিউবার দৃশ্যট! কি? জনগৃণের সরকারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো 
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বাবস্থা এবং তার কাঙ্জের পদ্ধতি এখনো বর্ণনা করা হয়নি প্রাত্যহিক কাজ-কর্স 
সম্পাদনের জন্যে আসেম্বলিগুলো কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে। উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায় মাতানজস প্রাদেশিক আ্যাসেম্বলির কার্যনির্বাহী কমিটি 
১৯ জন নিয়ে গঠিত । এই ১৯ জনের মধ্যে একজন শ্রমিক. বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
একজন রেক্টুর এবং চারটি সিউসিসিপ্যাল আ্যাসেম্বশির সভাপাতি। জাগুয়ে 
প্রাদে কার্ধনির্বাহী কমিটি ১১ জন নিয়ে গঠিত, ১৩ জনকে নিয়ে আইল অফ 
পাইনস এবং ১৪ জনকে নিয়ে বয়েরস ৷ নাতি সব কার্ধানর্বাহী 
কমিটির অধিবেশন হয়ে থাকে। 

আইল অফ পাইনসের কার্ধনির্বাহণ কমিটির সম্পাদক কার্পস বর্জেস 
আমাদের বিজ্তারিতভাবে বোঝালেন, কিভাবে কমিটির সদস্যাদের মধ্যে দায়িত্ব 
ভার বণ্টন করা হয়। যৌথ নেতৃত্বের নীতির সঙ্গে সদস্যদের ব্যক্তিগত দায়িত্বের 
শ্বিষয়টি কিভাবে সিলিত করা হয় তা তিনি বোঝালেন। 

হাভানায় বয়েরস মিউনিসিপ্যাল কার্ধ-নির্বাহী কাঁমটির একটি অধিবেশনে 
আমরা যোগ দিয়েছিলাম । কাজের বাৎসরিক পরিকল্পনাই ছিল প্রধান 
আলোচ্য বিষয় কিন্ত এছাড়া প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কার্যনির্বাহী কমিটির 
আগের অধিবেশন ও আ্যাসেম্বলির বিগত অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ 
নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। এই সঙ্গে প্রাদেশিক কতৃপক্ষের কাছ থেকে 
যে, বৈষয়িক সাহায্য ও নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তা নিয়েও কার্ধনির্যাহী 
কমিটির সদস্যরা আলোচনা করেছিলেন । 

িবভিন্ন কমিশনে সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা হয় এবং এ বিষয়ে কার্য- 
নির্বাহী কমিটি ও আসেম্বালর সিদ্ধান্তসমূহ তৈরি করা হয়। মিত্রদের, বিশেষ 
করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েতগুলোর কমিশনগুলো যে বিপুল 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার ওপর নির্ভর করে কিউবা এক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে 
চলেছে । 
জোভেল্লানোসে ১৮টি কমিশন গঠন করা হয়েছে । আইল অফ পাইনসে 
আরো ১৮টি এবং জাগুয়ে গ্রাদে ১৬টি । হাভানায় আযানেম্বলির ২১৪ জন গ্রা্তি- 
নিধির মধ্যে ১০৯ জন প্রতিনিখি এবং ২৫০ জন কর্মী,উনিনশটি কাঁমশনে বসে 
কাজ করে । উৎপাদন এবং কর্মোগ্ভোগের অন্যান্ত শাখার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে 


৪২ 


কাঁমশনগুলো গঠন করা হয়ে থাকে; যেমন বাজেট ও আধিক ব্যবস্থা, গৃহ ও 
বাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পাঁরিবহন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি । স্থানীয় বিশেষ বিশেষ 
সমস্যার প্রতি নজর দেওয়া হয় । যেমন জোভেল্লানোসে আখ চাষ. নিয়ে একটি 
কমিশন আছে। অন্যদিকে হাভানায় জনসংখ নিয়ে কমিশন রয়েছে । 

যদিও আমরা কেবলমাত্র কাঁমশনগুলোর কাজ সুরু হতে দেখেছিলাম 
তথাপি একথা বলা যায় তারা যথেষ্ট সক্রিয় । হাভানা প্রাদেশিক আ্যাসেম্বন্গির 
গৃহ সমস্যা সংক্রান্ত কমিশনের অধিবেশনে আমরা যোগ দিয়েছিলাম । এই 
অধিবেশনে গৃহ নির্মাণ খাতে তহবিল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং গডে-ওঠা 
বাড়িগুলোতে কি ধরনের পরিবারকে কোন্‌ কোন্‌ ফ্ল্যাট দেওয়া হবে তা নিয়ে 
আলোচনা হয়েছিল, “একই অর্থে” ৩০ হাজারের জায়গায় ৪৩ হাক্তার ফ্ল্যাট 
তৈরি করা যায় কিনা তার সম্ভাবনা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হরেছিল। 

আ]সেম্বলিগুলোর সাধারণ অধিবেশনে মূল সমস্যাগুলো আলোচনা করা 
হয়। মিউনিসিপ্যাল আযাসেম্বলিতে তিন নাসে একবার করে এই ধরনের 
_ বৈঠক হয়। | 

প্রাদেশিক আ্যাসেম্থলির ক্ষেত্রে চার মাসে একবার করে এবং জাতীয় 
আযসেম্বলির ক্ষেত্রে বছরে দু-বার করে এই অধিবেশন হয়। ১৯৭৬ সালের 
খরা ডিসেম্বর জাতীয় আযাসেম্বলর প্রথম এতিহাসিক অধিবেশনে রাষ্ত্ীয়- 
পরিষদ, মান্ত্রপরিষদ নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তী অধিবেশনে অনেকগুলে! 
আইন পাস করা হয়। ষার মধ্যে একটি হল এঁতিহাসিক ও প্রাচীন স্মৃতি 
রক্ষার ব্যবস্থা করা সম্পর্কিত আইনটি । 

আমাদের সফরকালে জাতীয়" আযানেছলির তৃতীয় অধিবেশনের প্রস্ততি 
জোর কদমে চলছিল । এই অধিবেশনে ১৯৭৮ সালের জাতীয় বাজেট এবং 
সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং তা 
অনুমোদন করা হয়। সৰ্বোচ্চ গণ-আদালতের বিচারপতিদের নির্বাচন করা 
হয়। ব্রাট্রীয়পরিষদ এবং স্থায়ী কমিশনগুলোর রিপোর্ট এবং বেশ কিছু বল * 
নিয়ে পুঙ্থান্রপুহ্থ আলোচনা হয় । 

সংঁবধান অনুযায়ী জনগণের সরকারের প্রতিটি সংস্থার কাজ প্রকাশ্যে হয়ে 
থাকে। অখিবেশনগুলো প্রকাশ্যে হয়| মিউনিনিপ্যালিটিগুলোতে অঁধবেশন- 


FE রা শি ৪৩ 


কক্ষের বাইরে লাউড স্পীকার থাকে যা দিয়ে জনসাধারণ সদস্যদের আলোচনা 
শুনতে পারে । : ভ্রাতীয় আসেম্বীলির অখিবেশনস্থল কার্ল মার্কস িয়েটারে 
৬ হাজার লোকের বসার: ব্যবস্থা আছে। আমরা জানতে পারলাম কোনো 
আিবেশনেই একটি আসনও খালি থাকে না। 


আর একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে, বুর্জোয়া প্রেসে প্রায়ই এই কথাগুলো 
বল! হয় যে সমাজতাস্ত্রক ব্যবস্থায় নির্বাচিত জনপ্রাতিনিিত্বমূলক সভাগুলোর 
কাজ নিত'স্তই আনুষ্ঠানিক । তারা বলে, সিদ্ধাস্তসমূহ আগেই নেওয়া হয়ে 
থাকে এবং “আদতে পার্টিই' সরকার চালায়। সমাজে পার্টির নেতৃত্বদানকারী 
ভূমিকা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের বক্তব্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি হচ্ছে এই বক্তব্য ৷ 
কোনে] কোনো ক্ষেত্রে নিয়মের বিচাতি, বাস্তব প্ররোগে ভুল-ভ্রান্তির ( কেউ কি 
অন্রান্ত ? ) কথা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো নিঃসস্কোচে প্রকাশ করে এবং সময়মন্ত 

ংশোধন করে নেয়। এটাই সমাজতাস্ত্রিক দেশগুলোর প্রচলিত ঘটনা । 


এর উদাহরণ খুঁক্ততে বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই । কিউবার 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে এই সত্য- উল্লেখ কর! হয় যে ‘পার্টি এবং 
রাষ্ট্রের কার্ষ-পাঁরচালনায় আগে কিছু কিছু ক্রটি হয়েছে ।১ জনগণের সরকার 
পরিচালনায় নানান সংস্থা গঠনের বর্তমান ব্যবস্থা বিষয়গুলোকে সঠিক ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে । জ্যাসেম্বলগুলোর কাজে গণ সংগঠনগুলোর সক্রিয় 
সহযোগিতার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কিউবার সমাজে 
কমিউনিস্ট পাটি সর্বপ্রধান শক্তি হিসাবে আগেও ছিল এবং এখনো আছে। 
কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে, নির্বাচিত সভাগুলোর কাজকর্ম সব ‘পার্টির দখলে? 
চলে গিয়েছে। আযাসেম্বলিগুলোর গঠনই ধরা যাক। এগুলো কি পার্টির 
নেতা এবং শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যাক্তিদের দ্বারা গঠিত? মোটেই তা নয়। আমরা 
জোভেল্লানোস মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের পাটি কমিটির প্রথম সম্পাদক 
ওসভালদো আম্পিয়েরেস এবং মাতান জাস প্রাদেশিক পার্টির কেন্দ্রীয় কামটির 
- “দন্ত ও প্রথম সম্পাদক জুলিয়ান রিজোর সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম । 


১ প্রিমিক়্ার কংগ্রেসো তেল পাত্রিদো কমিউনিস্তা দি কিউবা ৷ ইনফর্শ সেঘুট্ুল 
লাহাবনা, ৯১৭৫, ৯০৯ পৃষ্টা ৷ 
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স্থানপয় আসেম্বলিভে এই ছু-জ্রনের একজনও সদস্য নন। সেটা কি হেরে যাওয়ার 
জন্যে ? মোটেই তা নয় । তারা বল্লেন যে, কিউবাতে, যাদের অনেক সামাজিক 
কাজকর্ম আছে, তাদের আসেম্বালর সদস্ নির্বাচিত করা হয় না। 

বুর্জোয়া প্রেসে পার্টির নিয়ন্ত্রণের যে চিত্র দেখানো হয়ে থাকে তার থেকে 
সম্পুর্ণ ভিন্ন পথে পার্টি তার মুখ্য ভূমিকা ও জনগণের প্রশাসন যন্ত্রের বিভিন্ন 
সংস্থার ওপর তার প্রভাব বজায় রাখে । কত্ত ত!’ কিভাবে? 

সবচেয়ে সুন্দর পরিবেশে আযসেম্বীলগুলো যাতে তাদের কার্যকলাপ 
সম্প্রসারিত করতে পারে কিউবার কামিউনিস্টর1 সে ব্যাপারে সাহায্য করতে 
সদা ব্যগ। মূল পার্টি সংগঠনে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের কাজ নিত্য বিশ্লেষণ 
করা হয় । আসেম্বলর সভাপতিরা যাতে মিউনিসিপ্যাল ও প্রাদেশিক পার্টি 
কমিটিতে নির্বাচিত হন তার সুপারিশ করা হয়। কার্ধনির্বাহী কমিটি, স্থায়ী 
কমিশনগুলো এবং আযাসেঘ্বলির সাধারণ অধিবেশনের কার্যাবলী সংক্রান্ত 
প্রতিবেদন নিয়ে পার্টি সংগঠনে পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিনিধিদের কাজ- 
কর্মের ধরন, তাদের উদ্ভমের অগ্রগণ্তি ঘটানো, তাদের ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার, 
কাজকর্মের ভালমন্দ বিচার করে দেখার উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করা ইত্যাদি 
বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্টি আলোচনা করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, 
পাঁলটবুযুরো এবং তার প্রথম সম্পাদক ফিদেল কাস্ত্রো আসেম্বীলগুলোর 
কাজে সবসময়ে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। 

টিউবার কমিউানিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আমাদের চূড়ান্ত 
আলোচনায় আমরা আযাসেম্বলিগুলো গঠনের প্রথম বছরে তাদের কাজের 
অগ্রগতি কি পরিমাণ তার সারাংশ জানতে চেয়েছিলাম । রাজনৈতিক ও আইন 
বিষয়ক সংস্থার একজন কর্মকর্তা রবার্তো লোপেজ এ সম্পর্কে আমাদের 
বললেন, ‘জনগণের ক্ষমতাধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে? বিভিন্ন 
সংগঠন ও শক্তির ওপর এতদিন পর্যস্ত যেসব কাজের দায়িত্ব ছিল এখন তাদের 
সেইসব কাজ করতে হয়। ১৯৭৬ সালের শেষে কাজ সম্পন্ন করার যে সময় - 
সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল মোটামুটিভাবে সেই সময়সীমার মধ্যেই কাজগুলো 
সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা হয়েছে । এ সময়ের মধ্যে প্রশাসন যন্ত্র ও তার 
অধীনস্থ সমস্ত কাজ গঠন করা হয়েছে এবং কর্মী নিয়োগের কাজ সম্পন্ন কর! 
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হয়েছে । এই সঙ্গে সঙ্গে কমিশন গঠনের কাজও সমানতালে চালানো 
হয়েছে । কার্যনির্বাহী কমিটিগুলোর প্রতিনিধি ও সদস্যর! প্রয়োজনীয় দক্ষতা 
অর্জন করেছে এবং মিউনিসিপ্যাল ও প্রাদেশিক আযাসেম্বির পরবর্তী বৈঠক- 
গুলোতে সদস্যদের এই দক্ষতার পাঁরচয় পাওয়া যায়!” 

‘সংগঠন তৈরি করা ও দক্ষতা অর্জনের প্রাথমিক স্তরটি খুবই সস্তোষজনক 
ফলাফলের মধ্যে সম্পন্ন করা গিয়েছে । এখন এক বছর কেটে যাওয়ার পর একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কার্যানর্বাহশ কটি ও ত্যাসেম্বালগুলোর প্াতানিধিরা 
তাদের স্ব স্ব ভূমিকা খুবই সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। প্রয়োজনীয় 
আইনানুগ নিয়ম-কানুন দিয়ে তাদের কাজে সমর্থন জানানো হয়েছে । 

িউবার বন্ধুদের কাছে এবং আমাদের পাঠকদের কাছে আমাদের এখানে 
ক্ষমা প্ৰাথনা করা প্রয়োজন। তার কারণ কিউব! সফর শেষ করে আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখতে পারিনি । ইতিমধ্যেই 
কিউবার জনক্জীবন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে । প্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচক- 
দের কাছে নিত্য নতুন অগ্রগতি সম্পর্কে আরো রিপোর্ট করেছেন। স্থানীয় 
আযসেম্বলগুলো ইতিমধ্যে আরো অনেক অধিবেশনে মিলিত হয়েছে এবং 
মেহনতী মানুষের স্বার্থে আরো! বহু আইন রচিত হয়েছে। সংবাদপত্রপমূহে ' 
জাতীয় আযাসেম্বলির মে সেশনের পোর্ট পড়লাম । জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা 
করার ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রে দিনের পর দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সামনে 
অনেক বড় বড় বাধা থাকলেও, জনগণ নিজেদের হাতে ক্ষমত। নিয়েছে এবং 
তাদের মধ্যে উৎসাহের কোনো অস্ত নাই। সাফলে/র চাবিকাঠি তাদের কাছেই 
রয়েছে। | 

আইল অফ পাইনসে সফরের কাহিনী দিয়ে আমর! আমাদের, কিউবা 
সফরের কাহিনী শেষ করব । সমগ্র কিউবার কাছে দ্বীপটি এমন প্রতীকি 
যে এই সফরের কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে । দ্বীপটি ছোট হলেও, সমগ্র 

- স্পিকউবাবানীর প্রাভানিধিত্বকারী হচ্ছে এই দ্বীপ। হয়তো এই ধারণা সম্পুর্ণ 

আমাদের নিজেদের ; তাই এ ব্যাপারে আমরা জোর করতে চাই না। আছো 
স্মরণ করলে, আমর! ন'লাভ পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। পাইন গাছের 
উজ্জল সবুজ নাথাগুলো, ূর্যালোকে উদ্ভাসিত প্রান্তর চোখের সামনে ভেসে 
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ওঠে। এই দ্বীপে দেখা উদ্ভোগী তরুণদের কথা আমরা অল্প আয়াসেই স্মরণ 
করতে পারি । 

দ্বীপের মাঝখানে পুড়ে যাওয়া হলুদ এক খণ্ড জমির ওপর দাড়িয়ে আছে 
প্রোসাদও মদেলো জেলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোরানো কেল্লা । এখানেই “২৬ 
জুলাই’-র গণ সংগ্রামের নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং তার সহযোদ্ধাবৃন্দ সহ 
কিউব! মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামীদের আটকে রাখা হয়েছিল । এখন জেলের 
লোহার দরজাগুলো ভেঙে পড়ছে এবং ঘরগুলো প্রাণহীন নিস্তব্ধ প্রেতপুরীর 
মতো পড়ে আছে। এই হচ্ছে অতীত কিউবা, অতীত আইল অফ পাইনসের 
প্রতিরূপ । | 

দেশের নানান অংশ থেকে হাজার তরুণ-তরুণী (যারা দ্বীপে রাস্তা তৈরি 
করতে, রিজার্ভার তৈরি করতে এসেছে ) হল বর্তমান 1কউবার প্রতিচ্ছবি । 
দূর দূর তীরে তাল গাছের মাথাগুলো সবুজ আগুনের ঝলকানির মতো এঁদিক- 
ওদিক দোল খায়। বাসস্থান গড়ে তোলা হচ্ছে এবং সিটরাস গাছের চারা 
বসানো হচ্ছে । এই দ্বীপটি বর্তমানে নির্মীয়মাণ। বিপ্লবের আগে এর জন- 
যা ছিল ১১ হাজার । বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার। এরা 
হল এই দ্বীপের পথিকৃৎ, কৃষক ও শ্রামক। 

যে বেগ ও শক্তি নিয়ে কিউবায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের 
কাজ হলেছে তা’ ভোল! যায় না। আমরা আবার বিস্মিত হলাম 
যখন নিকোলাস গিলেনের কাঁবতার কিউব] বন্দনা “জলে ভেজা পাথরের 
মতো 'চোখ তার দিঘল সবুজ বর্ণগোধ।” আমাদের জেট বিমানের নিচে 
এলায়িত হল। 
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সংক্ষাপ 


চেকোসম্লোভাকয়া 


চেকোল্সোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সমাজ জীবনে অগ্রগামী বাহিনী 
হিসেবে পরিপূর্ণভাবে তার দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছে, সি পি সি 
জেডের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গুশুভ হুসাক মার্চের প্লেনারী মিটিং-এ 
এই কথা ধোষণা! করেন । * ১৯৭৮-এর ১লা জান্বঘাঁির পর্যস্ত কমিউনিস্ট পাটির 
পূর্ণ সভ্য ও প্রার্থী সভ্য সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ চার শ’ তিয়াত্বর হাজার । বিগত 
দু বছরে সন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ৯২,০০০-এরও বেশি । পঞ্চদশ কংগ্রেস থেকে 
১৯৭৮-এর ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত পার্থী সদস্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ ৫৬ 
হাজার । পার্টির সামাজিক ও বয়: গোষ্ঠীর গঠন বিন্যাস ক্রমশই উন্নত হচ্ছে 
এবং ভিত্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন যে সব প্রাথী 
সদস্যর! এসেছেন তার ৬২ শতাংশ শ্রামক। 


হাঙ্গেৱি 


খোলাখুলিভাবে পাটি দিবস উদ্যাপন কর! হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ও 
ওয়ার্কার্স পার্টির সংগঠনগুলোর একটা প্রথ৷ হয়ে দাড়িয়েছে। এই দিনগুলোতে 
কমিউ1নস্টরা ও পার্টির বাইরের মানুষরা অংশ গ্রহণ করে। পার্টি, সরকার ও 
অর্থনৈতিক সংস্থার নেতৃবৃন্দ শ্রোতাদের সামনে ভাষণ দেন। প্রতি বছর 
এই রকম তিনটি প্রকাশ্য দিবস পালিত হয়। এর একটি ফেব্রুয়ারি বা 
মার্চে অর্থনৈতিক বিষয়ের অস্তভুক্ত থাকে এবং অন্য ছুটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
কোয়ার্টারে অন্ুষ্টিত হয়, এখানকার বিষয়বস্তু থাকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলশ । 

, ৮৮ এই প্রকাশ্য দিবন পালনের উদ্দেশ্য হলে! মেহনতী জনগণকে পার্টির অথ- 
নীতির ও পররাষ্ট্র নীতির করণীয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করা এবং বর্তমান' 
পারিকল্পন| ও দারদায়িত্ব পালনের পন্থা সম্পর্কে পরামর্শ লাভের সুযোগ সদ্ধয- 
বহার কর]। 


৪৮ 


ইতালি 


নেপল্স-এ ইতালীয় কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্সদের সপ্তম জাতীয় সম্মেলনে 
কারখানা, অন্যান্য পার্টির প্রাতিনিধিবর্গ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব থেকে ৪০০০- 
, এরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সংকট অনতক্রমণ, গণতন্ত্রকে শক্তি- 
শালী করা ও দেশকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃভূমি ঙার 
বিষয়টি সম্মেলনে আলোচিত হয়। ব্যাপক প্রস্ততে-পর্বে ইতালীয় কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃবৃন্দ পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং মেহনতী মানুষের অধিকার 
রক্ষার সংগ্রামে পার্টির কারখানা সংগঠনগুলির সামনে কর্তব্য নির্ধারণ করেন 
এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট অতিক্রমণের উপায় নির্ধারণ করেন। 
কারখানায় বিভিন্ন বিভাগীয় সম্মেলনে ও সভায় সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি 
ইতালীয় পার্টির কমী“র। ও অন্য অন্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের সদস্যর] যোগদান করেন। 

ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক এনরিকো বারালংগার 
সম্মেলনে ভাষণ দেন। 


মেক্সিকো 


মেনক্সকান কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহের জাতীয় আন্দোলন 
এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করার কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। আগামী 
বছরে কংগ্রেসের নির্বাচনে পার্টিকে রেজিট্ট্রিভুক্ত করার জন্যে এম সি পি-র 
কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই কাজগ্ঁল সম্পন্ন করা হয়। পশচ মাসের 
মধ্যে এম সি পি-সমর্থকদের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে । কতক- 
গুলি অঞ্চল ও শহরে এই প্রথম পার্টির সংগঠন ও গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। বিপুল 
সংখ্যক শ্রামক মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে পার্টির তহবিল 
»ংগ্রেহ অভিষানের লক্ষ্য ১ কোটি পেশো সংগৃহীত হয়েছে । পার্টি যৌথ কার্ষ- 
ক্রমের কর্মস্থচী রচনা এবং নির্বাচনে সর্বসম্মত প্রার্থীদের মনোনয়ন দেবার জন্য 
বামপন্থী পার্টিগুলোর কাছে আবেদন করেছে । 25 
পোলাযাও 

পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্যসংখ্য। (প্রার্থী সদস্য সমেত ) 
২,৭৫৮,০০০ সংখ্যায় দাড়িয়েছে । ১৯৭৭ সালে ছু-লক্ষ দু-হাজারেরও বেশি 
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মাহৃষ পার্টিতে যোগদান করেছে৷ ৭* দশকের যে কোনো বছরের চাইতে এটা 
বেশি৷ এই বছরের প্রথম মানগুলোতে জনগণের সমস্ত অংশ থেকে বিপুল 
সংখ্যক মান্ুৰ পার্টিতে এসেছে--একমাত্র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারতেই এর 
সংখ্যা হলো ৪৬,০০০ । | 

পার্টি সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৭০%-র বয়ন ৩০ বছরের নিচে, ৩৬%-র 
বেশির বয়স ২৪, কি তার থেকেও কম। এরা শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং অন্যান্য 
গোষ্ঠী থেকে এসেছে। নতুন প্রার্থী সদস্যদের মোট সংখ্যার ৫৫% শ্রমিক ও 
কৃষক। 


ইউ এস এস আর 


শি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতর পার্টি স্কুলের প্রশিক্ষণ আরও 
উন্নত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। পার্টি সাজ বিজ্ঞানের সি পি এস 
ইউ কেন্দ্রীয় কাঁমটি একাডেমী খোলার সিদ্ধান্ত করেছে। বর্তমানের যে সমাজ 
বিজ্ঞানের একাডেমী ও কেন্দ্রীয় কাঁমটির উচ্চতর পার্টি স্কুল রয়েছে এর দ্বার] 
সেগুলি অপসারিত হবে । 

আশা করা যায় পার্টি, .সরকার ও ততৃগত কম্ীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এই 
একাডেমীটি প্রধান শিক্ষামূলক গবেষণা! ও পদ্ধতি বিদ্যার কেন্দ্রে পারিণত 
হবে। 

এখানে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সম্ভব হবে এবং ছাত্ররা 
মার্কসবাদ-লোনিনবাদের মৌল জ্ঞান ও কঁিউনিজম গঠনের ব্যবহারিক দিক 
সম্পর্কে এখান থেকে জানতে পারবে । আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের 
ক্ষেত্রে এবং জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পার্টির নেতৃত্বও 
এখান থেকে দেওয়া যাবে । 

এই একাডেমীর দায়িত্ব হলো মার্কসবাদ- না সাম্প্রতিক সমস্তা, 

- কমিউনিজম গঠনের তত্ব ও প্রয়োগ এবং বিশ্ব-বিপ্রবী প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা 
করা। বিভিন্ন প্রজ্ঞাতন্ত্র ও আতস্তঃআঞ্চলিক উচ্চতর পার্টি স্কুল পাঁরচালনায় 
বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতি বিদ্যাগত নেতৃত্ব দেওয়া, গবেষণামূলক বইপত্র ও প্রশিক্ষণের 
সাহায্য দেওয়া এবং একাডেমীতে প্রদত্ত বক্তৃতার অবিকল র্লিপোর্ট প্রকাশ করা, 
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শিক্ষক ও উচ্চতর পার্টি স্কুলের গবেষকদের পেশাগত মান'উন্নত করার ক্ষেত্রে এই 
প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা নেবে । 


সুগোক্সাভিয়া 


যুগোল্লাভ কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি এল পি ওয়াই-এর একাদশ 
কংগ্রেসের তারিক ঘোষণা করেছে এবং তার আলোচ্য-ন্ৃচী রচনা করেছে । এই 
বছরে বিশ থেকে তেইশে জুন বেলগ্রেডে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা । 
দুই কংগ্রেসের মধ্যবীকালে কমিউনিস্ট লীগ ও ভার কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যা- 
বীর রিপোর্ট এই কংগ্রেসে পেশ কর! হবে এবং লীগের চেয়ারম্যান যোশেফ 
ব্জ টিটো একটি রিপোর্ট দেবেন । কংগ্রেসে বিভিন্ন প্রস্তাব বিবেচিত হবে, পার্ট 


নিয়মাবলীর সংশোধন ও সংষোজনী গৃহীত হবে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি 


[নিবাচিত হবে । 
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মত-বিলিমসস 


সমাজের বৈপ্ল্বক রূপান্তরের সংগ্রামের পর্বে 
অর্থনীতি ও রাজনীতির ডভায়ালেকটিকস 


আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন 


আর্যব্যবস্থায় ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রে রূগান্তর 


সমাজবিজ্ঞানের পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কাস” পার্টির 
{ (পি ইউ ভাবলিউ পি) কেন্দ্রীয় কমিটির উচ্চতর স্কুলের 
: শ্রমিক আন্দোলনের ইনস্টিটিউট-এর বিভাগীয় গুধাঁন 
জেরঝি পাওলোউইঝ বিপ্লবে অর্থনীতি ও রাজনীতির আস্তঃ- 
সম্পর্ক, সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর 
সাধনে সক্ষম রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারত্র, এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 
শ্রামকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের স্বার্থ পাঁরপূরণ করার 
কর্তব্যকে এবং বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের 
আধেয় ও রূপকে মুখ্য সমস্যা হিসেবে পর্যালোচনা করেন। 


তিনি বলেন, পোলাণ্ডের আর্থনীতিক বিকাশ ও প্রধান আর্থনীতিক 
সমস্যাগুলি মোকাবিলা! করার ক্ষেত্রে পি ইউ ডাবলিউ পি-র পদ্ধতি ইতিপূর্বে 
আবিস্কৃত মৌল নিয়মগাঁলর সঙ্গে সামপস্থপূর্ণ। অবশ্য বৈপ্লবিক রূপান্তরের 
-প গ্চনা-পর্বে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আমাদের পার্টি 
আর্থনীতিক রূপান্তর দাধনের ক্ষেত্রে একটানা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। 
* সেমিনারের শেষ অংশ । আগের আলোচনার জন্ত ১:৭৮-এর মার্চ ও মে 
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প্রথমদিকে সংস্কার সাধনের সময়ে ( ১৯৪৮-এর পূর্বে ) পার্টি সব সময়েই এটা 
বলেছে যে, শিল্পের জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি সমগ্র জনগণ ও রাষ্ট্রের 
কল্যাণেই সাধিত হচ্ছে। দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে জনগণের আরও ব্যাপকতর 
ও সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পি ইউ ডাবলিউ পি সমাজতান্ত্রিক গণতন্রের 
নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল । টু 

আর্থনীতিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিল সমাজের ভাত্ত্িমূলে, 
উৎপাদনী সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভাবধারার সামপ্রস্তপূর্ণ রূপায়ণ, অবশ্য 
সমাজতাস্ত্রক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পত্তির প্রশ্নটিকে 
একপেশেভাবে দেখা হয়েছিল, প্রধানত জোর পড়েছিল আনুষ্ঠানিক আইনী 
দিকটির উপর | পঞ্চাশের দশকে বহু বিজ্ঞানী মনে করতেন যে জ্ঞাতীয় 
অর্থনশতিতে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় ক্ষেত্রের বিকাশ সামাজিক রূপাস্তরের ক্ষেত্রে 
কতটা জটিল হয়ে উঠেছে এটা তার নির্দেশক । এইচ শ্লাবেক বিকাশের 
স্তরসমূহ ও পোলিশ বিপ্লবের চক্গিত্র গ্রন্থে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন যে, 
তত্বটিকে সরল করে এইভাবে বলা যায় : সমাজতন্ত্রের পরিমাপ রাষ্ট্রীয় ও 
সমবায়ী সম্পত্তির পাঁরমাপের সমান । 

পঞ্চাশের দশকের শেষার্ষ থেকেই রাষ্ট্রীয় সম্পাত্তিকে আইনগত, আর্থনীতিক 
ও সমাজতাত্বিক মৌল প্রত্যয়ের (০৭৫৪০1) ) এক্য হিসেবে বিবেচিত হতে 
থাকে সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলির ছারা । আর 
এই লক্ষ্যের সারবস্ত হলো সমাজের চাহিদার সর্বাধিক পরিপুরণ এবং 
সামাজিক ন্যায়ের আলোকে সামাজিক সম্পর্ক নিয়নত্রণ। এই: দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিণতি ঘটেছিল উৎপাদনের সুগভীর সামাজিকশকরণে, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের 
উন্নতত্র রূপ ও শ্রমিকদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার 
মধ্যে এবং এ থেকে এমন একটা আবহাওয়ার স্থষ্টি হয়েছিল যার মধ্যে সিকর! 
তাদের প্রতিষ্ঠান ও তাদের দেশের বিষয়গুলি সম্পর্কে একটা ক্রমবর্ধমান দায়িত 
উপলান্ধ করেছিল। সস 

সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল, সেগুলি 
আবার প্রতিফলিত হয়েছিল ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জন্যপূর্ণ রাজনৈতিক উপরি- 
কাঠামোতে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে । পৌলাগ্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 
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সমস্ত মেহনতি মানুষের, সমাক্ত ও ব্যক্তির পূর্ণ আর্থনীতিক, সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এইসব আঁধকার “যাতে তার! প্রয়োগ 
করতে পারে তার প্রকৃত নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে । সমস্ত সমাজতান্ত্রিক 
দেশের পক্ষে যা সার্বজনীন সেই নীতিগাল প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে পোলাও J 
তার স্বকীয় এতিহ থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। এটা দেখতে পাওয়। 
যবে পি ইউ ডাবপিউ পি-র অস্ডিত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থার 
অস্তিত্বের মধ্যে, সংসদের কাজকর্মের মধ্যে এবং সকল সামাজিক শক্তির 
ব্যাপক সহযোগিতার মধ্যে পোলাণ্ডে ভিন্নধর্মী মতামত ও বিভিন্নমুখী উদ্যোগ 
কর্মের-ক্ষেত্র রয়েছে । কিন্ত এই ব্যবস্থার যাবৈশিষ্ট্য তা হল ক্রমাগভ 
এব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং “রাজনৈতিক বহুত্ববাদের” (এখানে বহু 
পার্টি ব্যবস্থা__মন্ুবাদক ) কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির 
প্রাতিনিধত্বকারী গোষ্ঠীগুলর যে-প্রাতিদ্বাক্ছিতা চলে, তার থেকে এটা মূলগত- 
ভাবে পৃথক । মার্কলবাদ-লোননবাদ বিপ্লবের বিজয় ও সমাজতন্ত্র গঠনের 
পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রিকশ্রেণীর নেতৃ চূমিকার যে কথা বলেছে, আমাদের পার্টির 
কাজকর্মের মধ্যে নিয়ে তা সম্পুর্ণ প্রমাণিত হয়েছে । 
স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য 
ভামিয়ান প্রীটেল বলেন, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির 
রণনীতিগত লাইন-_সমাজতম্ত্ে পৌঁছবার গণতান্ত্রক পথকে 
আমাদের দেশে “ইউরোকসিউনিজম” শব্দটির মধ্যে এককথায় 
প্রকাশ করা হয়েছে । 
এই রণনৈত্িতিক লাইন স্পেনীয় বাস্তবতার প্রতিফলন । এটার 
দ্বারা একদিকে দেখানে! হচ্ছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অবিভাজ্য: 
আবার অন্যদিকে অর্থনীতির উপরে রাজনীতির মুখ্য ভাঁমকাকে 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ; কারণ রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ ৷ 
= - স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবেই তার নীতি রচনা করেছে 
এবং তাকে আরও বিশদ করে তুলছে । এই পার্টি সমস্ত রকম বৈচিত্র্য সমেত 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের এঁক্যের জগ্ে আহ্বান জানায়, কাউকে অভিযুক্ত করা, 
নিন্দা করা বা বহিষ্কার করার ষে-কোনো! প্রয়াসের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে । 
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কাঁমউানস্ট পার্টির নীতি ও গণ-সংগ্রাম ফ্রাংকোর একনারকত্বকে ধ্বাঁসয়ে 
দিয়েছে । এরিয়স-ফ্রাগা সরকারের তথাকথিত মধ্যপন্থীর সাহায্যে একনায়কত্বকে 
চাঁগিয়ে ভোলার প্রয়াস শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রথম সুয়ারেজ 
সরকারের পক্ষে ক্ষমা ঘোষণা না করে (রাজনৈতিক কর্মী ও বন্দীদের-_ অনুবাদক) 
স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত বলে ঘোষণা না করে এবং নির্বাচনের 
তারিখ নির্ধারণে সম্মত না হয়ে উপায় ছিল না। নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিপন্ন 
হয়েছে য, জনসাধারণ পরিবর্তন ও গণতন্ত্র চায় এবং এর ফলাফলের মধ্যে নিয়ে 
সংসদে বামপন্থী পার্টিগুলো৷ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। 


বিনঃসন্দেহে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ফ্যাসিস্ট একনায়কত্‌ উচ্ছেদের, 
গণতান্তিক, অনাবৃত, নতুন ও অপরীক্ষিত পথ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির 
নীতি সঠিক, ্যাযা ও বিজ্ঞানসম্মত | 


অতীতের একটা প্রচণ্ড আর্থনীতিক সংকটের বোঝা দেশের উপর চেপে 
রয়েছে। ডেমোক্রাটিক সেন্টার ইউনিয়নের একদলীয় সরকার একটা কঠোর 
সামািক চুক্তির জোয়াল এবং অনুরূপ একটা নির্মম স্থিতিশশীলতা-বিধানের 
পাঁরিকল্পনা মেহনতি মান্ষের উপর চাপিয়ে দিয়ে এ সংকট থেকে উদ্ভুত 
সমস্যাগুলো মোকাবিলার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু স্পেনের সংকট একটা 
সাধারণ সংকট । তাই এটা শুধু অর্থনীত্তিকেই আঘাত করে না, রা্জনীতিকেও 
করে । এর থেকে এই অকাট্য তথ্যটিও বেরিয়ে আসে যে, রাজনৈতিক সংকটটিও 
জনগণের বিষয়াবলী পরিচালনায় সরকারের যোগ্যতার সংকট । 


এই জরুরশ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এটা পরিষ্কার ছিল 
' যে, দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থাবলী অব্যাহত 
রাখার জঙ্ে যথেষ্ট মর্ধাদা ও কর্তৃত্সম্পন্ন সংসদীয় ও জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 
জাতীয় গণতাভ্ত্রক সংহতির একটা সরকার গঠন করা দরকার । পরবর্তীকালে 
এইসব ব্যবস্থা মনক্রোয়া চুক্তির মধ্যে প্রতিফনিত হয় । এট! জাতীয় একামতের 
নীতির এবং সাংবিধানিক চুক্তির বাস্তব রূপ ছাড়া কিছুই নয়। সমগ্র নির্বাচনী 
অভিযানের মধ্যে আমরা এটার উপরই জোর দিয়েছিলাম--এর সঙ্গে 
সরকারের, এমন কি পপুলার এ্যালায়েন্স পার্টির অংশগ্রহণের কথাও ছিল । 
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যদিও এই প্টি মনক্রোয়া চুক্তির রাজনৈতিক অংশটুকুতে স্বাক্ষর দেয় নি কিন্ত 
এই চুক্তির আর্থনীতিক ব্যবস্থাগুলিকে মেনে নিয়েছিল । 

মনক্লোয়া চুক্তির রূপায়নের অর্থ হল দেশের জনজীবনে মেহনতি মানুষের 
জন্যে একটি সামপরস্তপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র স্ষ্টি করা। এর আরও অর্থ হল 
ফিনান্স গোষ্ঠীপতিদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের বিরুদ্ধে কতকগুলি সামাজিক 
আর্থনীতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব থেকে গণতন্ত্রে 
উত্তরণের ক্ষেত্রে বাধাবিত্ব সত্বেও এই তথ্যগুলি রাষ্ট্রের গণতা'ন্ত্রক রূপাস্তরের 
সম্ভাবনাকেই জোরের সঙ্গে প্রতিপন্ন করে | 

বিভিন্ন জাতিসত্তা ও অঞ্চল দ্রুত গণতন্ত্র অর্জন করেছে, এইভাবে সম্ভব 
হচ্ছে রাষ্টরযস্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ ৷ সুতরাং রাষ্ট্র জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, 
আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে, প্রতিনিধিত্মূলক গণতন্ত্রের পাঁরিধি অ.রও 
বিস্তৃত হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ গণতণ্র হয়ে উঠছে আরও ফলপ্রন্থ ৷ 

আমাদের গণতান্ত্রক পথ সংসদ, সরকারের স্বায়ত্বশাসিত ও পৌর- 
প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কারখানা ও সংস্থায় গণতন্ত্র, গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য সমস্ত সুরে 
গণতান্ত্রক অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে' 
শ্রেণীবিভক্ত সমাজে গণসংগ্রামের চুড়ান্ত ভূমিকার উপরও আমরা গুরুত্ব দিয়ে 
থাঁকি। একনায়কত্ব ও গণতান্ত্রর মধ্যে যে-বরোধ রয়েছে, তার সমাধান করাই 
এখনকার শ্রেণীসংগ্রামেরও প্রধান লক্ষ্য । 

যে দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাবলী বিকাশলাভ করেছে, বিশেষ করে, মনক্লে য়! 
চুক্তি স্বাক্ষরের পর, তার ফলেই একটি খলড়া সংবিধান রচনা কর! সম্ভব হয়। 
সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা মনে করি আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্থা 
গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে এই সংবিধান সামগ্রস্যপূর্ণ। -এর ফলেই 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থাকে পুঁজি যেভাবে ব্যবহার করত, তার থেকে একটি স্বতন্ত্র 
ভুমিকায় নিয়ে যাবার নতুন সুযোগ স্থষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এই সুযোগে 
-” ঈপাস্তরের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশ রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের 
যুক্ত ও গণতন্ত্রে পারবেশে সমাজতন্ত্রের দ্বারপ্রান্তে উত্তীর্ণ হবে 

এই সব লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা সর্বজ্ন- 
বিদিত_ আমাদের দেশের নীতি আমাদের পার্টির নীতিকে কেন্দ্র করেই 


৫৬ 


আবর্তিত হচ্ছে। পার্টির প্রকৃত শক্তি তার কুঁড়িটি ডেপুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
নয়। এট; আরও অনেক বেশি এবং মুখ্যত এর মাপকাঠি হল পার্টির রাজনৈতিক 
সামথ্য এবং আমাদের দেশে যাকে “ইউরে-কমিউনজম” বল! হয়__-পার্টির 
সেই রণনীতিগত ও রণকৌশলগত লাইনের প্রভাব | 
পাঁরশেষে আমি এই কথাটা উল্লেখ করতে চাই যে, ১৫ই জুনের আগে 
অজিত সবাঁকছুই যেমন আমাদের নীতির সঠিকতা প্রতিপন্ন করেছে, পরবর্তী 
ঘটনাবলীও তাই করবে। 
'লুকসেমবার্গ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ৰূর্ষনির্ব হী - 
কমিটির অদম্য এযালোইসি বিসাডোরিফ বলেন, শ্রেণী- 
সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে ভিত্তি ও উপারকাঠামোর মধ্যেকার 
 ডায়ালেকটিক্যাল পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে পার্থক্য দেখা 
দেয় এবং এর জন্যে নিরস্তর ভাবে ততৃগ্ত অনুশীলন ও সেই 
অনুযায়ী বাস্তব সিদ্ধান্ত গহণ করা প্রয়োজন । 
তান আরও বলেন, উৎপাদন পদ্ধতি. যাই হোক না কেন, উৎপাদনী 
শক্তিগু'িই সমাজের বিকাশ-ধারা অব্যাহত রাখে এবং নিম্নতর থেকে উচ্চতর 
সুরে সামাজিক প্রগতির তারাই নিধারক শক্তি! উৎপাদন পদ্ধতির অপর 
উপাদান হল উৎপাদন সম্পর্কগুলি--যাদের মধ্যে দিয়ে &তিহাসিক বিকাশের 
ধারাবাহিকতার মধ্যে ছেদ প্রকাশ পায় । উপরিকাঠামো এর সঙ্গে সরাসরি- 
ভাবে যুক্ত । প্রকৃতির মতো সমাজেও সব চাইতে আকষণীর উত্তরণ হল ছেদ ও 
উল্লম্ষন কারণ তারাই নতুন ধর্ম ও গুণের জন্ম দেয়। 
আমাদের ষুগটি এমন যখন ঠিক এই ধরণের উত্তরণই ঘটছে। তাই এর 
রীতি-নীতি সুশৃঙ্খলভাবে অনুশীলন করা দরকার | এটা বিশেষভাবে 
প্রয়োজন, কারণ যুগ-প্রকৃতির অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন, যেমন বুর্জোয়া বিপ্লবগুটিলর 
ধারার সঙ্গে সরাসরি সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়', প্রলেতারিয় বিপ্লব সম্পর্কে ভুল 
শিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে। | k 
এট! সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের পর অন্যান্য 
দেশে ধনতন্তে উত্তরণ পর্বটি ছিল শাস্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া । বুর্জোয়া শ্রেণী ধাপে ধাপে 
সামন্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অবস্থান জয় করে নিচ্ছিল, কিন্ত অন্যান্য অবস্থানগুল 


৫৭ 


ছিল সামস্তদের হাতে ৷ বৃর্ভোয়া রাষ্ট্র ৰহু অস্তবৰ্তী স্তরের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ 
সংগঠিত হতে থাকে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা কি সঠিক হবে যে, 
সমাঙ্গতাত্তিক বিপ্রবেও ' এরকম উত্তরণ পর্ব সম্ভব, যখন শ্রামকশ্রেগ 
নির্ব চনী সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে ক্রমশ বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকে 
পড়তে পারবে ? অন্য কথার, শ্রমিকশ্রে ণীর পক্ষে ভাবাদর্শগত যন্ত্রকে করায়ন্ত 
করা এবং প্রলেতারিয় একনায়কত্ব প্রয়োগ না করেই বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া 
বৈধত। বজায় রেখেই বুর্জোয়া রাষ্্রযন্ত্রের পুনর্গঠন করা কি সস্তব ? 

আমরা মনে করি, এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিতে হলে বুর্জোয়া ও মনমাজ- 
তাস্তিক বিপ্লবের মধ্যেকার ছুটি মুখ্য পার্থক্য বিচার করে দেখা দরকার ৷ 

প্রথমত, সামস্ত সমাজের মধ্যে ধনতান্ত্রক উৎপাদন পদ্ধতির উপাদান 
পুষ্ট হয়েছিল | পুরোণো সমাজ ব্যবস্থার গর্ভেই উপারকাঠামোর উপযোগী 
আর্থনীতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। ধনতাস্ত্িক পণ্য-উৎপাদনের উদ্ভব সামন্ত 
সমাজের কোনোরকমে জীবন ধারণের আথনীতি ও উপরিকাঠামোকে দুর্বল করে 
দেয় এবং বুর্জোয়াদের অগ্রগতির পথ খুলে ষায়। উৎপাদনের উপাঢের নতুন 
মালিক বুর্জোয়াশ্রেণী সামস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে, কিন্ত তখনও 
সামস্ত-অঠিজাত গেষ্ঠীর লোকেরা প্রায়-ক্ষেত্রেই অর্থনীতির পরিচালকের 
ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল। 

দ্বিতীয়ত, বুর্জোয়াদের সমাধিস্থ করবে যে শ্রমিকশ্রেণী__তারাও ধনতাত্রিক 
উৎপাদনের পাশাপাশি বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রক্ষমতার জন্যে বুর্জোয়াদের 
উদ্যোগের পেহনে এটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ চাঁলকাশীক্তি। শ্রমিকশ্রেণীর ভয়ে 
বুর্জোয়ারা সানস্তশাহীর সঙ্গে অনবরত আপস করতে বাধ্য হয় । 

এটা আর প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে, আগের বা পরের কোনোটাই 
প্রলেত'রিয় বিপ্রবের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আর্থনীতিক সামাজশীকরণের 
মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ একমাত্র শ্রামকশ্রেণী ও তার 

=> শিত্ররা ক্ষমতায় আসার পরেই সম্ভব! সেইজন্যে রাজনৈতিক বিপ্লব শেষ কথা 

নয়, এটা সমাজতাস্ত্রক আধেয়সম্পন্ন সামাজিক বিপ্লবের সুচনা । সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবে ভিত্তি ও উপারকাঠামো নিবিড় আস্তঃসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে 
গড়ে ওঠে ৷ 
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বুর্জোরা ' রাষ্ট্রযন্র দখল ও তারপর সেটাকে ধ্বংস করা এমন একটা চরম 
পদক্ষেপ_ যার মধ্যে দিয়ে অন্কসব নির্ধারিত হয়। কোন্‌ উপায়ে এই দিকে 
যাওয়া যায়? বুর্জোয়া রাষ্ট্রের, বিশেষ করে এর রাষ্্রীয় একচেটিয়া স্তরের 
ভূমিকা ও কার্যকলাপ যদি বিচার করা যায়, তাহলে এট। স্পষ্ট হবে যে, একমাত্র 
দুর্বল হওয়ার পর, খানিকটা! নড়বড়ে হয়ে গেলে এবং িপর্ধপ্ত হবার পর্যায়ে 
এলেই এই ছূর্গটি (রাষ্ট্র) দখল করা সম্ভব । ঠিকই, মার্কস ও এক্সেলস বৈধ 
উপায়ে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের কথা বলেছিলেন । কিন্ত আমাদের ধারণা, এটা 
সম্ভাবনার অতিরিক্ত কিছু নয়। এটাকে চরম বলে মনে করা বা অন্য ধরনের 
সংগ্রামের বিকল্প হিসেবে একে দাড় করানো ভুল হবে। কিংবা রাজনৈতিক 
গণতন্ত্র যা আমিক শ্রেণীকে তার আকাজ্ষা_মেহনতি মানুষদের স্বার্থে সমাজের 
ভিত্তির মোলিক রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে-_তাকেও শাস্তিপূর্ণ উত্তরণের 
বিকল্প হিসেবে দাড় করানো উ চত নয় । 


এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে. রাষ্ট্রের আর্থনীতিক ভূমিকা রাষ্টরীর 
একচেটিয়া পুঃজিপতিদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। 
এর থেকে এই প্রশ্নটি আসে £ শ্রমিকত্রেণীর সবণখিক স্বার্থ 
পূরণের জন্যে শ্রামবশ্রেণী ও তার সংগঠনগুলি রাষ্ট্রীয় 
প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? 
পত্রিকায় ফিনল্যাঁণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির প্রাতনিঘি আউলিস 
লেঞ্সানেন এ সমস্তাটিকে বিশদভাবে আলোচন! করেন ৷ 


কোনো বুর্জোয়া সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ তত্ব ও প্রয়োগের 
দিক থেকে অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। নীতিগর্তভাবে ফিনিস কমিউনিস্টরা এ 
সম্পর্কে একমত যে সরকারে অংশ নিয়ে মেহনতি মানুষের স্বার্থে রাষ্ট্র যাতে 
কাজ করে, তাদের অবশ্যই তা দেখতে হবে। সরকারে কমিউনিস্টদের অংশ- 
গ্রহণের প্রকৃত পূর্বশর্ত কীঁ-_এ নিয়ে অবশ্য মত পার্থক্য আছে। ৪ 

আমাদের মতে এক্ষেত্রে প্রধান প্রশ্ন হল £ এটা কী ধরণের সরকার, 
সরকারে আমরা কোন লক্ষ্য নিয়ে যোগ দেব এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কী 
কী অবস্থার প্রয়োজন । 


ব্য 


৫৯ 


১৯৭৭-এর মে মাসে যে পরিস্থিতি স্থষ্ট হয় তাতে পিপলস ডেমোক্রাটিক 
ভমেন্ট, যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি একটা বড়ো শি, নিয্নলিখিত কারণে 
সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয় £ 
_-আমাদের পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে অনুমোদিত গণত গ্রিক শক্তিগুলির 
মধ্যে সহযোগিতার খসড়া কর্মস্থচীতে যা বলা হয়েছিল সরকারের রাজনৈতিক 
ভিত্তি ছিল ঠিক সেইরকম । আমরা ছাড়াও সরকারে অংশ নিয়েছিল 
সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও সেণ্টার পার্টি; অর্থাৎ যে পার্টিগুলির সঙ্গে 
সমগ্র যুদ্ধোত্তর কাল জুড়ে আমর! সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তার! 
এছাড়াও সরকারে পিবারাল পিপলস পার্টি ও সুইডিস পিপলস পার্টির 
প্রতিনিধিরা ছিল। অর্থাৎ এমন ব্যাপক ক্ষেত্রের রাজনৈতিক শক্তির 
প্রতিনিধিরা এতে ছিল, যাদের সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভবপর বলে আমরা 
মনে কারি। সরকারে অংশগ্রহণের ফলে সংসদে ও পৌরক্ষেত্রে এইসব 
পার্টিগুলির যৌথ প্রয়াসের উন্নতি ঘটে । | 
এর একমাত্র, সম্ভাব্য বিকল্প ছিল আরও দক্ষিণপন্থী সরকার--যার 
 অন্তভূক্তি হতে পারত স্যাশনাল কোয়ালিনন পার্টি যারা বৃহৎ পু'জির স্বার্থের 
সরাসরি প্রবক্তা । বর্তমান সরকারের য! গঠন তাতে তার মধ্যে মধ্যপন্থী 
বুর্জোয়াদের দক্ষিণে অবস্থানকারী শক্তিগুলি নেই । 

_সেশ্যাল ডেমোক্র'টরা যদি সরকারে থাকত, আর আমরা যদি 
বিরে'ধী পক্ষ হতাম, তাহলে এই পার্টিগুলির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটত এবং 
শিহিম্ প্রতিষ্ঠান ও ট্রেড ইউনিয়নে আমাদের যৌথ কাজকর্মের ক্ষতি হতো । 
এ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়তো এবং সেন্টার পার্টির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে এ একই কথা 
বল! যায়। 

-_সাংবিধানিকভাবে সংসদ সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা । কিন্তু 
কাস্তবে সরকার আইনের খপড়া রচনা করে, সংসদে পেশ করে এবং তার 
শিদ্ধান্ত কার্যকর করে । সরকার আইনের যে-খলড়া হাজির করে সাধারণত 
সেটাই অবিকৃত রূপে গৃহীত হয়। সুতরাং সরকারে অংশগ্রহণের ফলে সংসদীয় 
পিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার বেশ বড়োব্রকমের সুযোগ পাওয়া যায় । 


৬০ 


এখন পর্যন্ত আমরা দেশের পররাষ্ট্রনীতিক প্রভাবিত করতে সক্ষম 
হচ্ছি। এটা সম্ভব হচ্ছে প্রথমত সেণ্টার পার্টির সঙ্গে ও পরে সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটসদের সঙ্গে সহষে/গিতার ফলেও। এর থেকে আমরা মনে 
করতে পারি যে, এইসব পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে আমরা অনুরূপভাবে 
অভ্যন্তরীণ নীতিতে ও আর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনতে পারব । পররাষ্ট্র 
নীতিতে পরিবর্তন আনার চাইতে এট! অনেক কঠিন কাজ ; কারণ অভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে পাঁরবর্তন আনার অর্থ হলো বর্তমান আর্থনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও 
পরিবর্তন আনা । কিন্ত দৃষ্টাস্ত হিসেবে বল' যায় সেপ্টার পার্টি এটার জন্যে 
এখনও প্রস্থৃত নব । 


__-সরকারে অংশগ্রহণের অর্থ এটা নয় ষে, সরকারের সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য 
সরকারি পার্টির সম্পর্কে কোনো.সমালোচনামূ্ক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না। বরংচ 
কমিউনিস্টরা সরকারের যেসব কাজকে ভুল মনে করে, সে সম্পর্কে খোলাখুলি- 
ভাবেই সমালোচনামূলক অবস্থান নেয়। সরকারের মধ্যে থেকে পার্টি তার 
ভাবধারা ও মতামত জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে গণ-প্রচারের 
মাধ্ামণ্ত১লকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে। 


সরকারে অংশ নিলেই সমস্যা আছে, আছে দায়িত, এমনি খািকট" 
ঝুঁকিও। এর একটা বিপদ হলো জনসাধারণ যখন কমিউনিস্টদের অন্যান্য পার্টি 
থেকে পৃথক করে দেখে না, তখন তারা কমিউনিস্টদের অন্য পার্টির সঙ্গে 
একাকার করে ফেলে। এক কথায়, আমাদের অস্তিত্ব যেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
মধ্যে মিলিয়ে যায় । এতে নিশ্চয়ই বৃহৎ পুজি খুব উল্লসিত হয়। 

এখানে আর একটি সমস্যা হল ইতিবাচক ফল লাভের ক্ষেত্রে আমাদের 
সামর্থ । দেশের গভীর আর্থনীতিক সংকটের জন্যে এটা আরও জাল 
হয়ে ওঠে । 


কিন্ত আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইসব সমস্যা ও বিপদকে চিহ্নিত করছে 
এবং সুষ্ঠভাবে মোকাবিলা করতে পারলে তার সঠিক সমাধানও সম্ভব । আমরা 
কমিউনিস্টরা সরকারে অংশ নিই কাজ করার জ্রন্যে, সংগ্রাম করার জন্তে, 
অন্য পার্টির সঙ্গে একাত্ম বা অঙ্গীভূত হওয়ার জন্যে নয় । 


সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিজ্ঞান সংস্থার 
€দোভিয্পেত আকাডেমীর পরিচালক ভ্লাদিমির ভিলো- 
গ্রাদন্ভ শ্রামক-নিয়ন্ত্রণের সোভিয়েত অভিজ্ঞতা সম্পকে 
আলোচনা করেন। উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা 
বিপ্লবের অগ্রগতি ক্ষেত্রে এবং অক্টোবর বিপ্লব সংহত করার 
ক্ষেত্রে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল । 


তিনি বলেন, সমাঙ্গতস্ত্রে উত্তরণের গণতাস্তরিক পদ্ধতি হসেবে শ্রামিক- 
দের দ্বারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের যে যুক্তিপূর্ণ শ্লোগানটি লেনিন দিয়েছিলেন, 
সেটা মার্কনবাদের স্জনশীল বিকাশের একটি দৃষ্টাত্ত। বর্তমান বিপ্লবে 
প্রলেতারিক্পেতের কর্তব্য প্রবন্ধে লেনিন লিখেছিলেন, “সমান্রতন্ত্র প্রবর্তন 
আমাদের আশু কর্তব্য নয়, সামাজিক উৎপাদন ও উৎপর দ্রব্যের বণ্টনকে 
এখুনিই আামক-প্রতানিধিদের সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে আনাটাই একমাত্র 
কর্তব্য। কাঁলেকটেড ওয়ার্ক ২৪ খণ্ড, ২৪ পৃঃ ৷ কর্তব্য হিসেবে জমির 
জাতীয়করণ, একটি জাতীয় ব্যাংকের মধ্যে সমস্ত ব্যাংকের সংযুক্ত এবং এর 
উপর সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণ, ইনসিওরেন্স অফিস ও একচেটিয়া পু'জিপ্রততিদের 
নিয়ন্ত্রণ এগুলোই উল্লিখিত হয়েছিল । 


লেনিন সমাজতন্ত্রের দিকে যাবার বাস্তব পদক্ষেপগুলোর একটি নির্দিষ্ট 
পর্যায়ে এ পদক্ষেপগুলির আর্থনীতিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতার 
টিত্তিই সমাজতন্ত্র যাবার বাস্তব পদক্ষেপগুলির মূল্যায়ন করেন নি, এইসব 
পদক্ষেপকে বেশির ভাগ খেটে-খাওয়া মানুষ সমর্থন করবে কিনা এবং 
সেগুলোর তাৎপর্য তারা বুঝতে পারবে কিনা, সেই দক থেকেও মূল্যায়ন 
করেছিলেন। 


১৯১৭ সালের মে-জুন মাসে উৎপাদনে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ একটা ব্যাপক 
সংগঠিত ও বিকাশমান আন্দোলনে পাঁরণত হয়। শ্রমিকদের ছারা নিয়ন্ত্রণের 
প্রোগানটি ক্রমশঃ বেশি বেশি মানুষ সমর্থন করতে থাকে । মেহনতি মানুষের 
কাছে ক্রমশই এটা বেশি করে প্রতিভাত হতে থাকে যে, অস্থায়প বুর্জোয়া 
সরকার আর্থনীতিকা বশৃংখলা রোধ করতে অক্ষম, পুঁজিবাদী অস্তর্থাত কমাতে 
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অনিচ্ছ,ক অথবা মেহনতি মানুষের স্বার্থে কোনোরকম আর্থনীতিক রূপান্তর 
ঘটাতে নারাজ । | 
সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বাবস্থাটি ছিল 


. এমন একটি পদক্ষেপ যার উদ্দেশ্য হল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রক বিপ্লবকে শান্তিপূর্ণ . 


ভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তীর্ণ করা । কিন্ত ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে 
বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পর্ব শেষ হয় যায়) পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের 
প্রস্তর কর্তব্য নির্ধারণ করে । এই সময়ে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের 
ভাবধারাটিও পরিবর্তিত হয়। প্রতিবিপ্লবের চূড়ান্ত পর্বে কলকারখানার 
আমিকরা এই শ্লোগান কার্যকর করার চেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখতে 
পায় যে, এর মধ্যে মেহনতি মানুষের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা যাবার তাৎপর্য 
রয়েছে। 

এই স্তরে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের অপর একটি বৈশিষ্টা ছিল। মেহনতি 
মানুষদের মধো এই মর্মে দাবি উত্থাপিত হযেছিল যে, এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ যেন 
শুধু পৃথক পৃথক কারখানায় প্রবর্তিত না হয়ে দেশব্যাপী হয়। এ এমন একটা 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যার মধ্যে দিয়ে প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক বিকাশের পরিচয় 
পারিস্ফুট হয়েছিল । 

কলকারখানায় উৎপাদনের ব্যাপারে অমিকদের হস্তক্ষেপ প্রসারিত ও 
আরও গভীরতর করতে পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস সাহায্য করেছিল । কয়েক মাসের 
মধ্যে বিপ্লব ঘাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের এমন শিক্ষা শ্রমিকদের 
দিখেছিল, যা অন্য পরিস্থিতিতে বন্ধ বছর লাগত | উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অনেক 
জটিলতা তারা আয়ত্ব করেছিল এবং বহু সময় জ্বালানী ও কাঁচামাল 'সরবরাহের 
বিিব্যবস্থা করতে হতো এবং উৎপন্ন ড্রবের বিক্রীও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। 
এসব ক্রিছু শ্রমিকদের অনেককিছুই শিখিয়েছিল, তাদের শক্তি ও তাদের 
সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস স্থষ্টি করেছিল । 

সুতরাং রাশিয়ার বুর্জোয়াগণতান্ত্রক বিপ্লব যত সমান্ততান্ত্রিক বিপ্রভব 
পাঁরণত্তি লাভ করছিল, উৎপাদন ও বণ্টনে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ততই হয়ে 
উঠছিল প্রলেতারিয়েতের দৈনন্দিন চাহিদা ও চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণের শ্রেণশ- 
সংগ্রামে নতুন এক ফলপ্রস্থ হাতিয়ার । 


ৰ 


উৎপাদনের উপায়গুলো কিভাবে মেহনতি জনগণের কাছে হস্তাস্তরিত 


হাচ্ছিল__সেটা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । এটা প্রথমা র সঙ্গে যুক্ত 

বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদের ত্রশ্টারা উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাজিক 
সম্পত্তিতে রূপান্তরকে সমাজতন্ত্রের একটি নিয়ম বলে গণ্য করেছিলেন এবং 
তারা এটা মনে করতেন যে এই পরিবর্তনের রূপ নির্ভর করবে নির্দিষ্ট 
এতিহাপিক পাঁরস্থিতির উপর | তথ্য থেকে দেখা যায় যে, কতকগুলো 
পরিস্থিতিতে সোভিয়েতগুলো উৎপাদনের উপায়ের প্রাক্তন মালিকদের 
ক্ষতিপূরণ দান শুধু অনুমোদনই করেনি, বাস্তবে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে । ১৯১৮ 
সালের ১৮ই এপ্রিল পিপলস কমিশার্স পরিষদের একটি ঘোষণায় বলা হয় 
যে. উপযুক্তভাবে রেজেণ্টকৃত “মজুত ও অন্যান্য সিকিউরিটির মালিকরা তাদের 
প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত হলে জাতীয়করণ আইনে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী মুলা 
পাওয়ার আধিকারী ৷” 

সমাজতন্ত্রীরা “লক্ষ লক্ষ” মানুষের অর্থাৎ ছোট ও ম ঝারি কৃষকের সম্পত্তি 
বাজেয়াণ্ড করতে চায়__-এই বুর্জোয়া প্রচারের. স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লেনিন 
১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে লিখেছিলেন, আসলে সমাজ্ততন্ত্রীরা জমিদার ও 
পু'জিপতিদের সম্পত্তির কথাই শুধু ভাবছে। তাছাড়া পু'জিপাতিদের প্রতিরোধ 
চুৰ্ণ করার জন্যে কয়েকশো কিংবা খুব বেশি হলেও হাজার-ছু'হাঁজার কোটিপতি- 
ব্যাংক, বাণিজ্য ও শিল্পমালিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাই যথেষ্ট। 
কালেন্টেড ওয়ার্কস, ২৪ খণ্ড, ৪৪০ পৃঃ। 


আমরা মনে কার এ পর্যন্ত যা বলা হল তার থেকে একটা চমৎকার নজির 
পাওয়া যায় বে বলশেভিক পার্টি সংগ্রামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির 
মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছিল এবং জনগণ যে বৈপ্লবিক 
কর্তবোর সলুখীন হয়েছিল, সেটাও ক্রমশ তাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য 
ক.রছিল। 


আউরেল নেগুচিআাঁউ (অধ্যাপক, ক্রান্ধ বিশ্ববভালম়্ 


কুমানিস্্া) বলেন, রুমানিয়াতে উন্নত সমাজতন্ত্রের যতই সর্বাঙ্গীন 
বিকাশ ঘটছে ততই রাজনৈতিক জীবনের নিয়মগুলোর 


৬৪ 


কার্যকারিতা তীব্রতর হচ্ছে । শ্রাসিকশ্রেণী ও তার পার্টির 
নেতৃভীমকা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


তিনি বলেন, আমাদের 'দেশে শ্রামিকশ্রেগীর নেতৃভূমিক শসারিত হচ্ছে 
প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও. শ্রামকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে, সর্বক্ষেত্রে 
তাদের নেতৃত্বের ভূমিকার সাহায্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থেকে নিয়ে-আস: 
নেতাদের সুশৃংখল প্রশিক্ষণের দ্বারা । পাটি নেতৃত্বের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে এটা পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ । এই সিদ্ধান্তটি হল £ ওয়ার্কার কন্ট্রোল 
কাউন্সিলের মোটামুটি ৩০ শতাংশ হবে শপক্রোর শ্রমিক । এর মধ্যে রয়েছে 
সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ওয়ার্কার কন্ট্রোল অফ ইকনমিক য়্যাণ্ড সোশ্যাল 
গ্যাক্টিভিটিজ এবং অন্যান্য যৌথ সংস্থা কেন্দ্রীয়, স্থানীয়, সরকারি ও জন- 
সংস্থাগুলি। কেন্দ্রীয় ও পৌঁর-শাসিত সংস্থায় এঅমিক ও মেহনতি জনগ,ণর 
প্রতাক্ষ অংশগ্রহণ সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে একটা নতুন ধরনের জোরাল 
বৈপ্লবিক উদ্দীপনা এনে দেয়, জনগণ ও তাদের নেতৃস্থানীয় কমী“দের অভিজ্ঞতার 
মধ্যেকার ভারসাম্যকে উন্নত করে, মেহনতি মান্রষ ও নেতৃত্বের একা গঠন করে, 
নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করতে সাহাযা করে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতি 
জনগণের দায়িত্ববোধের উন্নতি ঘটায় । 

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ-ভূমিকার বিকাশ বাস্তবায়িত হয় বিজ্ঞানসম্মত 
কর্মনূচী রচনার কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার মধ্যে দিয়ে--এ এমন এক কর্ম সুচী যা 
মূলত সমস্ত মেহনতি মানুষের জন্যে রণনীতি ও রণকৌশল আরও বিশদ করে 
তোলা : পার্টির কর্মনুচী ও নীতি বাস্তবায়নের শ্বে ত্রে রাজনৈতিক ও সাংগ্ঠানক 
কাজকর্মে নেতৃত্ব দান ; জনগণের সঙ্গে পার্টির সহযোগিতার গণতান্তিক কাঠামোর 
বিকাশ সাধন; পার্টির সদস্য ও ব্যাপকসংখ্যক মেহনতি. মানুষের যোগ্যতা, 
লতর্কতা ও দায়িত্ববোধের উন্নতি ঘটানো ; পার্টির জীবনে সংগঠন ও কাজকর্মের 
পাটি নীতির এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, কাজকর্মে ও 
নেতৃত্বে যৌথ আচরণ, কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলা ইত্যাদির নিরন্তর গ্ররোগ 
সমস্ত ক্ষেত্রের বাস্তব কাজকর্মে পার্টির ক্রমবর্ধমান আঙ্গিক সংহাতি। 


সর্বাজীণ উন্নত সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার নামাজিক-আর্থনীতিক বিষয়গুলির 


zr 


f 


উঠে 


সঙ্গে পার্টির ক্রমবর্ধমান আঙ্গিক সংহতি অক্জিত্ হয় কতকগুতিল নব প্রবর্তিত 
রূপের মধ্যে নিয়ে, যেগুলো আমাদের বাস্তব অবস্থার স্প্তি। এগুটিল হলো-_ 


১. পার্টি ও রাষ্ট্রীয় পদগুলোর সংযুক্তি । যেমন, জেলা, পৌরসভা, 
শহর ও গ্রামীণ পার্টি কামটিগুলোর প্রথম সম্পাদকরা যুগপৎ এসব ক্ষেত্রের 
জনপরিষদগুলির কার্ধানর্বাহক কমিটির সভাপতি ; অনেকগুলি জেলা, পৌর- 
সভাতে শহর পার্টি কমিটির ডেপুটি সেক্রেটারিরা একই সঙ্গে এ সব ক্ষেত্রের 
কার্ষনির্বাহক কামটির বা জন পরিষদ বুারোর ডেপুটি চেয়ারম্যান । যেমন গত 
বছরে শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক প্রততিষ্ঠানগুতিির পর্রিষদসমূহের 
সভাপতিদের কীজকর্ম পাঁরচাঁলিত হয়েছিল এসব প্রতিষ্ঠানের পার্টি কমিটির 
সম্পাদকদের ছারা । অভিজ্ঞতায় দেখ! গিয়েছে যে, কালের তাগিদেই পার্ট ও 
রাষ্ট্রীয় কার্ধাবলীর সংযুক্তি সাধিত হয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়ে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি অজিত হয়েছে ; সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেগুলি জানানো হয়েছে 
এবং দ্রুত বাস্তবায়িত হয়েছে, পার্টি নীতির দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে; পার্টি 
কর্মীদের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ দেখা গিয়েছে; নেতৃত্ব হয়েছে 
আরও সুুনিদিষ্ট ; সিদ্ধান্ত গ্রঃণ ও তার বাস্তবায়ণে স্বাভাবিক সহযোগিতা 
সহায়ক হয়েছে; পার্টি ও রাষ্ট্রীয় কর্মে সমান্তরালতা ( একই ধরণের কাজ ) 
বঞ্ডিত হয়েছে ; রাষ্ট্রীয় সংস্থার কার্যকলাপে শ্রমিকদের কর্মধারা ও পার্টি মনো- 
ভাব সঞ্চারিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ-শ্রবিধা পাওয়া গিয়েছে পার্টি, রাষ্ট্রীয় 
সংস্থা ও মেহনতি মানুষদের মধ্যে জোরালো বন্ধন গড়ে উঠেছে এবং তাদের 
সমস্যা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অজিত হয়েছে যেগুলি পার্টির নীতির উপর জনগণের 
আস্থা দৃঢ়তর করেছে, পার্টির ক্রমবর্ধমান নেতৃ-ভূমিকার বিকাশ ঘটিয়েছে । 


২ কেন্দ্রীয়, পৌর সভা পার্টি এবং রাষ্ট্রীয় ( দ্বৈত ) সংস্থা ও মঞ্চগুলির 
প্রাতিঠা। এগুলি হল, সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের উচ্চতর পর্ষৎ, আর্থ 
নীতিক ও সামাজিক সংগঠন পরিষদ, আর্থনতিক ও সামাজিক কাজকর্মের 
আামিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় পরিষদ, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের পৌর পরিষদ, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিদ্বার জাতীয় পাঁরষদ, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃত পারষদ্‌, 
রাজনৈতিক শিক্ষা ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির পৌর পাঁরিষদ। 


৬৬ 


৩ কাজকর্মের বাভিন্ন ক্ষেত্রে উত্থাপিত মুখ্য প্রশুশুলে! নিয়ে পার্টি 
ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে নিয়মিত যে,থ আলোচনা । 

সমাজের সংহত নেতৃত্বে সমাজতান্তরক রাষ্ট্রের ভূমিকা পার্টির নেতৃভী মকা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান ভালে এগিয়ে চলেছে । সমাক্ততাস্ত্রিক গণতন্ত্র 
গভীরতর হওয়া এমন আর একটি উপাদান যা আর্থ নীতিক বিকাশের ক্ষেত্রে 
ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বামাজিক-আর্থনীতিক কাজকর্ম উন্নত করা, 
সংগঠন করা, পরিচালন! ও পাঁরিকল্পনা করার এটাই প্রধান লাইন ও মূল 
বিষয় । শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ও সমগ্র জনগণের সমাজ- 
পাঁরচালনায় অংশগ্রহণের জন্যে সাংগঠনিক মুহ্ষাগ-নুবিধা উন্নত হওয়ার ফলে 
কতকগুলো জাতীয় সংগঠন ও স্থায়ী গণতান্ত্রিক সংস্থী গড়ে উঠেছে, যেমন জন- 
পরিষদের বিধান কক্ষ, জাতীয় কৃষি পর্দ এবং শ্রমজীবী জনগণের জাতপয় 
পাঁরিষদ । 


প্ররোত্রর, আানোচমীা 


আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য 
জুলিও লাবৌরদে চেকোষ্নাভাকিস্সার কহরেডদের প্রশ্ন 
করেন £ বুর্জোয়া প্রচারে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় ঘে, 
চেকোশ্রাভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সত্যই শীস্তপূর্ণভাবে 
হয়েছিল কনা, সত্যিই সংবিধান ও সংসদীয় রীতিনীতি পালিত 
হয়েছিল কিনা । বাইরের উপাদানগুলোর ভূমিকাকেও ভিন্ন 
দৃষ্টিতে উপস্থিত করা হচ্ছে। আপনারা ?ক এগুলো বুঝিয়ে 
বলবেন 


চেকোগ্লাভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কসিটির সদস্য পাভেল 
- আউর্সগার্গ তার উত্তরে বলেন £ প্রথমেই বাইরের উপাদানগুলোর কথা বলা 
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. যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে চেকোশ্লীভাকিয়ার পরিস্থিতি কেমন ছিল ? 

. দেশের আশশ শতাংশ অঞ্চল মুক্ত করেছিল সোভিয়েত 'ফৌজ | দেশকে মুক্ত 
করার এই সংগ্রামে জেনারাল সবেদার চেকোগ্লাভায়ার সৈম্যবাহিনীও অংশ 
_নিয়েছিল। দেশের পনের শতাংশ অঞ্চল মুক্ত করেছিল মার্কিন সৈন্যরা ৷ 
কিন্ত ১৯৪৫-এর ১৫ই ডিসেম্বর হিটলার-বিরোধী কোয়ালিসনের একটি সৈম্যও 
দেশের মধ্যে ছিল না। | 

এই অবস্থায় চেকোশ্লাভাকিয়ার উপরে, বিশেষ করে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দিতে থাকে। যেমন, পশ্চিম জার্মানী থেকে 
দেশের লোকজন ফিরিয়ে আনা বন্ধ করা, জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চল থেকে 
মাকিনরা আমাদের যে-স্বর্ণভাণ্ডার হস্তগত করেছিল তা ফেরত দিতে অন্বীকান্র 
করা এবং আর্থিক সাহায্য তে না চাওয়া ইত্যাদি । অন্যদিকে সোভিয়েত 

ইউনিয়ন আমাদের দেশকে সবরকম সাহায্য দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণ কর! 
' যেতে পারে ১৯৪৭ সালে প্রচণ্ড খরায় দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । তখন 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের ৬ লক্ষ টন শস্ত পাঠাবার সিদ্ধান্ত করে, যদিও 
তার নিজের দেশেই সেবার শস্তহানি ঘটেছিল! ১৯৪৭'সালের ১৩ই ডিসেম্বর 
আমাদের ছুটি দেশ পাঁচ বছরের জন্যে প্রথম দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি করে, 
যার ফলে চেকোশ্লাভাকিয়ার শিল্পে আকারক লোহা, তুলো ইত্যাদি ক্লাচামাল ' 
সরবরাহ সুনিশ্চিত হয়। এইসব ঘটনার মুহূর্তে অনুষ্ঠিত চেকোনশ্নাভাক- 
সোগিয়েত মৈত্রী সমিতির কংগ্রেসে আমাদের ছুটি দেশের ০০০ 
পূর্ণ সমর্থন ঘোষিত হয় । 

এইবার সাংবিধানিক শ্যাষযতা সম্পর্কে বলা যাক। ১৯৪৮ এর ৯ই মে 

পর্যন্ত ১৯২০-এর ২৯শে ফেব্রুয়ারীর সংবিধানই চালু ছিল। এটা রচনা 
করেছিল বুর্ভোয়ারা__বুর্জোয়া-গণতাপ্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
ভিত্তি হিসেবেই তারা এট. তৈরি করেছিল । জাতীয়করণ, কারখানা-পারিষদের 
ক্ষমতা শ্রমিকদের দ্বার; নিয়ন্ত্রণ, ভূমিসংস্কীর ইত্যাদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ভিক্রি 
ছিল সংঁবিধানসম্মর্ত কাজ এবং সাংবিধানিক বৈধতার অক্র। এগুলো অস্থায়ী 
জাতীয় পরিষদ অন্বমোদন করেছিল । এই পরিষদ আট মাস ধরে কাজ করে 
এবং এখানে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব ছিল। 


৬৮ 


এই অস্থায়ী পাঁরষদ গণপরিিষদ নির্বাচনের প্রস্তুত চালায় এবং এই পরিষদের 
কাজ ছিল নতুন সংবিধান গ্রহণ করা! 

১৯৪৭-এর নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক প্রেনারী সভায় সংকট যখন ইতিমধ্যেই 
পেকে উঠেছে ক্রিমেপ্ট গটওয়ান্ট এই শ্লোগান দেন £ “জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন কর।” ১৯৪৮এর আসন্ন - নির্বাচন সম্পর্কে এই প্রস্তাব রাখা হয়, 
“কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী তালিকা যেন পার্টির কাঠামোর বাইরে যায়|” 
এর অর্থ হল যেসব নামকরা ব্যক্তি দেশজুড়ে নর্ধাদা ও জনপ্রিয়তার আঁধকারী 
ভারা যেন কমিউনিস্ট পার্টির তালিকায় থাকেন। একটি প্রশ্নই এখানে 
অনীমাংসীত ছিল তা হল, এটা কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকার দ্বার,ই হবে 
না কোনো কোয়ালিসনের সমর্থন এর পেছনে পাকবে। 

কমিউনিস্টরা চেক ও শ্লোভাক জ্ঞাতির সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ট ও 
প্রগতিশীল তার উত্তরনাধক, রক্ষক ও বাহক হিসেবেই কাজ করেছিল । 

সংকট চরমে উঠলে কমিউনিস্টরা শ্রেণণীগত পাণ্টা আঘাতের লাইন তুলে 
ধরে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি দ্বিতীয় স্তরের জাতীয়করণের ডিক্রির রূপরেখা হাজির 
করে এবং ১৯৪৮-এ ২২শে ফেব্রুয়ারি কারখানা পাঁরিষদগুলোর কংগ্রেসে এটা 
গৃহীত হয়। বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিবিপ্লবীরা 
মারিয়া হয়ে ওঠে, মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগে উদ্ধত হয়। তারা ভেবেছিল 
পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে না। কিন্তু গটওয়াল্ড এই মর্মে চাপ দেন যে, 
সংবিধানের ধারা বলে রাষ্ট্রপা্তির উচিত পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা । এই ধারাটি 
হল £ সরকারের সংখ্যালঘু সদস্যরা ( সংখ্যাগারষ্ঠরা নয়) পদত্যাগ করতে 
চাইলে সরকার পুনর্গঠিত করাই উচিত । ফেব্রুয়ারিতে সংখ্যালথুরাই পদত্যাগ 
করতে চেয়েছিল। সরকার-প্রধানের পুনর্গঠনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি অনুমোদন 
করবেন এবং তারপর নতুন সরকার আস্থা-ভোটের জন্যে সংসদের দ্বারস্থ হবেন। 
১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ঠিক এটাই ঘটেছিল। 

আমি আরও বলতে চাই এই সময়ে এমন সব নতুন নতুন শক্তির উচ্চব 
হয়েছিল যাকে প্রকৃত গণতন্ত্রের শক্তি বলে আখ্যাত করা যায়; প্রথমত, কারখানা 
পারষদগুলোর কংগ্রেস, এতে ৮৩*৯ জন প্রতিনিধি যোগ দের । এদের প্রায় 
সকলেই নর্বসম্মতভাবে জাতীয়করণ সমর্থন করে (মাত্র ১৩জন প্রতিনিধি 
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বিরুদ্ধে ভোট দেয় )। তারপর ২৪শে ফেব্রুরাির এক ঘণ্টার জন্যে সাধারণ 
ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘটে ২৫ লক্ষ মানুষ কারখানা-পাঁরিষদক্ডলোর 
কংগ্রেসের সমর্থনে এগিয়ে আসে। তখন এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় £ যদি রাষ্ট্রপতি 
বেনেস পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করেন, তাহলে আবার ধর্মঘট হবে। রাষ্ট্রপতির 
সন্ধান্তের উপর এরও একটা প্রভাব পড়ে । শেষ পর্ধস্ত, জাতীয় গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের আরও অগ্রগতির জন্যে কর্মসুচী-ভিত্তিক জাতীয় স্রপ্টকে পুনরুজ্জ বিত 
করার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে গণ-আন্দোলন। 


নতুন সরকার প্রতেষ্ঠিত হলে এটা দেখা যায় বে ৩০০ জন সংসদ সদস্যের 
মধ্যে ৫৯ জন হয় দেশাস্তরী হয়েছে নতুবা সংসদে যোগ দিচ্ছে না। সংসদ ২৪১ 
জন সদস্যের উপস্থিতিতে গটওয়ান্ড-এর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। 
ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নতুন সংবিধান সমেত যে সমস্ত আইন ও বিল উপস্থিত 
করেছিল, তার সবই এই সংসদে গৃহীত হয়। ১৯৪৮-এর মে মাসের বনর্ধাচনে 
জাতীয় ফ্রণ্টের প্রার্থী তালিকা ৯০ শতাংশ ভোটে জয়লাভ করে। এইসব 
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্রের পথ খুলে ধায় 


আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে এট! দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক 

পথ তখনই সম্ভব যখন, রাজনৈতিক কার্যক্রম “উপর” ও “নীচ” উভয় দিক 

থেকেই বিকাশ লাভ করে । ঘটনাচক্রে আমি এটা শুনে অবাক হচ্ছি যে. 

আমাদের স্পেনের কমরেডরা বলছেন সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রিক পথ এখনও 

অনাবিষ্ত ও অপরীক্ষিত। এটা স্পেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্ত 

চেকোশ্লোভাকিয়াতে সমাজতন্ত্রের গণতাস্ত্রিক পথ ৩০ বছর আগেই আলোকিভ 
হয়েছে । 

বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লুই 

পাঁদিল্লা ডি প্রেটেল-কে প্রশ্ন করেন ঃ স্পেনের কমিউনিস্ট 

পার্টি কী ধরনের সাআজ্যবাদ-বিরোধী ব্যবস্থার পক্ষে ও দেশের 

আর্থনীতিক জীবনের গণতন্ত্রীকরণের জন্যে কী ধরণের পদক্ষেপ 

নভে চায়? আপনাদের পার্টি যে “জাতীর সংহতির” নী 

অনুসরণ করছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে আপনারা কী ধরনের 
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একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রাম ও প্রগতির কর্মসুচী বাস্তবায়িত 
করতে চান ? 


ডি প্রেটেল-এর উত্তর ৪ প্রথমত, চেকোগ্লোভাক কমরেডের মন্তব্য 
প্রসঙ্ষে জামি একটা ছোট্ট ব্যাখা! দিতে চাই । আসম যখন বলেছিলাম আমরা! 
একট! নতুন পথে যাত্রা করেছি, তখন সমাজতন্ত্রের গণতান্ত্রক পথের কথা 
আমি বোঝাতে চাইনি, ফ্যাসিস্ড একনায়কত উচ্ছেদ করার গণতান্ত্রিক পথের 
কথাই আমি' বলেছি । 

কার্যত, স্পেনে ফ্যাসিস্ত রাজত্বের উচ্ছেদের মধ্যেই রয়েছে প্রথম এক- 
চেটিয়াবিরোধী পদক্ষেপ। কারণ স্পেনের ফ্যানসম্ত রাজত্বই বৃহৎ পু*জির ও 
বৃহৎ আর্থিক মোডলতন্ত্রের অন্রগত হাতিয়ার । িশেষকরে মনকোয়া চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে এমন সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ও এমন কিছু 
ব্যবস্থা কার্যকর কর: হয়েছে সেগুলি সরাসরি আর্থিক মোড়লতন্ত্রের স্বার্থকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে । এ প্রসঙ্গে একটা দৃষ্টান্ত হলো রাষ্ট্রের আর্থ নৈতিক সংস্থাগুলোর 
গণতন্ত্রীকরণ, যেমন ব্যাঙ্ক অফ স্পেনের ক্ষেত্রে করা হয়েছে । স্পেনের আর্থিক 
মোড়লতন্ত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে স্পেনীয় পুঁজিতে ফনান্স পুঁজির 
প্রাধান্তের কথা মনে রাখলে, এটা বোঝা যাবে যে, এই পদক্ষেপের একটা 
জোরালো! প্রগ্াব রয়েছে এবং এটা পুঁজির স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত । এর 
সঙ্গে আরও যোগ করতে হবে অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রায় প্রতিষ্ঠানগুলোর 
গণতন্ত্রীকরণ, বিশেষ করে শিল্পের জাতীয় ইনস্টিটিউটের কথা । দেশের 
' আর্থনীতিক অবস্থার উপর এসবের প্রচণ্ড গুরুত্ব এর থেকে বোঝা যার । 


এর সঙ্গে আরও ব্যাখ্যা করা যায় ভূমি সংস্কার, গণতান্ত্রিক সহযোগিতার 
বিকাশ, মজুরী বৃদ্ধির সামাজিক ফলাফল এবং স্পেনে সামাজিক অংশীদারত্বের * 
প্রতি সুদৃঢ় “না” ঘোষণার তাৎপর্য । এই প্রসঙ্গে আমার আরও মনে পড়ছে 
মুদ্রাস্ফীত, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারি নিয়ন্ত্রণনের ব্যবস্থাবলশী এবং কর ব্যবস্থা 
সংস্কারের বিষয়, যার ফলে যারা বেশি আয় করে তাদের আরও বেশি কর 
দিতে হবে । এই প্রথম স্পেন আর্থনীতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসছে, সংকটের 
ফলাফলের জন্যে বৃহৎ পু'জিকে মূল্য দিতে হচ্ছে । সংক্ষেপে এটা বলা যায় যে, 
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এইসব ব্যবস্থার প্রয়োগের অর্থ হলে! বিকাশের একটা নতুন ছক চাপিয়ে দেওয়া 
যা একটা মূল্যবান কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে আসছে এবং যা বৃহৎ একচেটিয়া 
পুঁজির বিরুদ্ধে পরিচালিত । 
অবশ্য একটা গুরুতর সংকটের পরিস্থিতিতে বাস্তবে এই সব পদক্ষেপ চালু 
করা সহজ কাজ নয়। দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ও সংসদে প্রাতানীধত্ব- 
কারণ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির কোরালিশন প্রয়োজন ৷ ডেমোক্রাটিক সেণ্টার 
ইউনিয়ন, স্পেনের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি, সোশ্যালিস্ট পিপলস পার্টি এবং 
স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টিরই বা নয় কেন ?-- এদের সবাইকে নিয়ে একটা! সরকার 
গড়া দরকার । জাতীর গণতান্ত্রিক সংহত্তির একটা সরকার গঠন-করা প্রয়োজন । 
- এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের সরকার গঠন কর! অসম্ভব । কিন্তু একটা অত্যন্ত 
ইতিবাচক ঘটনা হলো মনক্লোয়া চুক্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংহতির নীতি 
' প্রতিফলিত হয়েছে ।' সাধারণত একটা সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু করা 
হয়, তারপর নীতি বিশদ করা হয়। আমাদের দেশে বিপরীতটাই সত্য । 


ফিলিপিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লদস্য জোস 
লাভা প্রশ্ন করেন: “ইউরোকমিউনিজম”-এর ধারণাটি আপনার 
শি শুধু স্পেনের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন, না ইউরোপের অ-সমাজ- 
তান্ত্রক দেশগুলো এবং অন্য মহাদেশের উন্নত ধনতান্ত্রক দেশের 
ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন ? 


ডি প্রেটেলের জবাঁৰ : এই প্রশ্নটি এমন সমস্যার সঙ্গে জড়িত যা 
স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সমাধান করার কথা নয়। বিভিন্ন পার্টি “ইউরো- ' 
কমিউানিজ্মের” ধারণাটি উপযুক্ত মনে করলে ব্যবহার করতে পারেন, অথবা নাও 
ব্যবহার করতে পারেন । আমাদের পার্টি কোনো ধারণাকে অন্য কোনো কমিউনিস্ট 
পার্টির মধ্যে কৌশলে ঢুকিয়ে দিতে চায় না। কারণ আমর। মনে করি 
আত্তর্জাতিক কাঁসউনিস্ট আন্দোলনের উচিত বৈচিত্রোর মধ্য একের সন্ধান 
করা এবং প্রতিটি পার্টিই প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ স্বাধীন ও 
সার্বভৌম । Hl 

যাই হোক, অ'নরা! নানা কারণে এই ধারণাটি ব্যবহার করেছি। এর মধ 
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একটাই উল্লেখ করা যাক ! বিষরটি হল, ইউরোপ ও ছাশয়ার অন্ডান্য উন্নত ধন- 
তান্ত্রিক দেশের থেকে বর্তমান স্পেনে সমাজ্ঞতন্ত্রেক গণতস্ত্রেক পথটি বিপরীত 
ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, আর, সেই পথটা হল : ফ্যা?সন্ত, একনায়কত্বের যন্ত্রগুলো 
বিধ্বস্ত করা এবং ফ্যাসবাদের অবসান ঘটানো । এখান থেকেই সমাজতন্ত্রের 
গণতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে আমাদের ধারণা এবং তার সঙ্গে মিল রেখে “ইউরো- 
কাঁমউনিজম” শব্দটির প্রয়োগের নিদিষ্ট বৈশিশষ্ট্যগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
এট! না বললেও চলে যে, এই শব্দটি বিজ্ঞাননম্মত | কিন্ত এর মধ্যে [বিস্মিত 
হওয়ার কিছু নেই, কারণ সাধারণভাবে বিজ্ঞানে, জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় এমনসব ধারণা 
ব্যবহৃত হয় যেগুলো বিজ্ঞানসম্মত নয় । আমরা “ইউরোকমিউনিজম” কথাটি 
ব্যবহার কারি, কারণ রাজনৈতিক অর্থে এটা. স্পেনের বিকাশকে সামাজিক-আর্থ- 
নীতিক গণতন্ত্রের পথে এবং ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে দেয় । এক্ষেত্রে 
মনে রাখা উচিত ৪০ বছর ধরে আমাদের দেশ কী ছিল। এই সময়ে স্পেনীয় 
সমাঞ্জের ব্যাপক জনগণের মনে সেই কমিউিজ্ঞম-বিরোধীতা, তার ধ্বংসাবশেষ, 
তার সমস্ত উপাদান বর্তমান ছিল। আমাদের কাছে “ইউরোব মিউনিজম” 
ধারপাটির, আমি জ্রোর দিয়ে বলতে চাই, যে-ক্তনগণ এখনও কমিউনিজম 
সম্পর্কে ভীত, তাদের সামাজিক মানসিকতার দিক থেকে বিচার করলে একটা 
বিশেষ মূল্য রয়েছে। | | 
সুদানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আর্থনীতিক 
কমিটির সদস্য আহমেদ সালেম গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট 
পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির আস্তঙ্জ ঠিক বিভাগের .ক্ী- 
সদস্য বার্ট রামেলসনকে প্রস্থ করেন: আপনাদের পার্টির কর্ম- 
ুচতে যে বহুদলীর ও গণতান্ত্রক সমাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে 
তাতে কোন্‌ কোন্‌ রাজনৈত্বিক দল কাজ করবে? সেই অর্থে দেখানে 
কি কোনো সীমাবদ্ধত৷ থাকবে ? 
বি রামেলসন-এর উত্তর £ সেখানে একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল, আমরা 
ন্যাশনাল ফ্রণ্টকে বেআইনী ঘোষণা ফরব; কারণ তাদের প্রধান ততই হল 
ফ্যাঁসবাদ প্রচার করা ।' এটা ব্রিটিশ পুঁজিবাদী আইনেও অপরাধমূলক 
কাজ, আর এটা অমান্ুষিকও বটে। | 
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লেবার পার্টি, যাদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভিত্তি রয়েছে, শুধু তাঁদেরই আমর 
কাজ 'করতে দের না, ওয়েলস ও স্তটল্যাণ্ডের জাতীয় পার্টিগাঁলকেও কাজ 
করতে দেব। এনব ছাড়াও আমরা লিবারাল ও টোরি পার্টিকেও কাজ 'করতে 
দেব-যারা সমাজতান্ত্রিক সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রচার ও বিক্ষোভ করবে 
এবং নিশ্চয়ই পুর্শীজবাদ ফিরিয়ে আনার জন্যে সমর্থন লাভের চেষ্টা করবে । 
আমি মনে কার আমার এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, কেন আমর 
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ও ধরনের বহু দলীয় সমাজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে 
বিবেচনা করি । প্রথমত, প্রচলিত সংগঠনগুলি যদি শুধু বাক্-স্বাধীনতা, 
ংবাদপত্র ও বিক্ষোভ প্রকাশের অধিকারের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের সামান্য 
মতপার্থক্যই প্রকাশ করতে পারে, মৌল পার্থক্য প্রকাশের অধিকার যদি তাদের 
না থাকে, তাহলে এসব অধিকারের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে । কিছু কমরেড 
এই মৰ্মে যুক্তি দেখান যে, যেহেতু পার্টিগুলি শ্রেণীস্থার্থ প্রকাশ করে এবং 
আমাদের সমাজতন্ত্র শ্রেণীগুঁলি নিশ্চিহ্ন করতে চায়, তাই কৃত্রিমভাবে পার্টি 
জশইয়ে রাখা বা সৃষ্টি করা অর্থহীন । নিশ্চয়ই আমর। সেটা করতে চাই না 
কিন্ত আমাদের পরিস্থিতিতে তাদের অস্তিত্ব থাকবে বলেই আমরা মনে কারি । 
কেন? প্রথমত, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, এমনকি শ্রমিকশ্রেণী | 
ও তার মিত্ররা ক্ষমতা লাভের পরেও, একটা দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। 
দ্বিতীয়ত, আম মনে কারি এটা এরীতহাটিসকভাবে ও তত্বের দিক থেকে মনে 
করা ভুল যে, একই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে নানারকম প্রবণত! থাকবে না। 
শাসকশ্রেণীর প্রাতানাধত্বকারী বহু পার্টির অস্তিত্ব একটা বাস্তব ঘটনা । সুতরাং 
বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বহু পার্টির অস্তিত্ব থাকবে, এমনকি 
এদের মধ্যে কিছু পার্টির সব বিষয়ে পরিচ্ছন্ন শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নাও থাকতে 
পারে। | 
শর্বোপীর আমাদের ভাবাদর্শ, আমাদের কর্মশ্চী ও আমাদের নীতির 
শ্রেষ্ঠত্বের উপর আমাদের পাঁরপূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা মনে করি এগুলোর 
সাহায্যে আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দীদের পরাস্ত করতে পারৰ এবং জনগণের 
আস্থা অর্জন করে আমর! তাদের আমাদের অনুসরণে রাজি করাতে পারব । 
আমাদের মূল প্রত্যয় হল, যে-যুগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার 
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অভ্যুদয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব চুণ হয়ে, গিয়েছে__সেই যুগে গৃহযুদ্ধ 
ছাড়াই আমরা ক্ষমতালাভ করব । সংসদের ভিতরের সংগ্রামকে তার বাইরের 
গণ-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে এ সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে 
- এঁ পারিশ্থিঘিতে আমর! ক্ষমতায় আসব । 


আমরা এটা উপলব্ধি কাঁর যে, শাপকশ্রেণীর হাতে আর্থনীতিক ক্ষমতা! 
ও বিপুল অর্থ রয়েছে এবং একচেটিয়া অধিকার না থাকলেও, নিশ্চয়ই গণ- 
প্রচারের মাধ্যমের উপর তাদের বিশাল নিয়ন্ত্রণ বয়েছে। আমরা যদি এ 
পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখল করতে পারি, তাহলে আমরা যখন পুঁজিবাদের 
আর্থনীত্িক ক্ষমতা ধাঁসয়ে দিতে থাকব, তখন আমাদের সাফল্য এগিয়ে নিতে 
ও সংহত করতে নিজেদের ক্ষমতার উপর আমাদের চুড়ান্ত আস্থা থাকবে না 
কেন, যখন আমরা শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে গণ-প্রচার মাধ্যমের একচেটিয়া 
ক্ষমতা কেড়ে নিতে থাকব এবং যখন নতুন রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রীবরোধী ঝোককে 
স্থায়ী না করে সমান্ততন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার 
করবে, তখন আমরা আমাদের উপর আস্থাশীল হতে পারব না কেন? 


অবশ্য কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে 
উঠতে পারে, বলপ্রয়োগ ও অন্তর্থাতের সম্তাব্যতাও থাকতে পারে-_যার লক্ষ্য 
হবে সমাজতান্ত্রক সরকারের ক্ষমতাচ্যুত । এটা অনুমান করেই আমরা 
আমাদের কর্মস্থূচীতে উল্লেখ করেছি । এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ এবং এটা 
আমরা বলেছিও যে, এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধের জন্যে আমরা রিপ্রবী হিংসা 
প্রয়োগ করব এবং বেআইনী কার্যক্রমের উপর প্রতেষ্ঠিত যে-কোনো পার্টিকে 
বেআইনী ঘোষণা করব 


ব্রিটেন উন্নত ধনতান্ত্রক দেশগুলোর সেই গোষ্ঠীর অন্তভুক্তি যেখানে 
বুর্জোয়। গণতন্ত্রের এতিহা রয়েছে এবং শ্রামিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক সংস্কারের একটা 
দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাই আমরা মনে কার যে, বর্তমান এতিহাসিক 
প্রেক্ষাপটে সমাজের শান্তিপূর্ণ বহুদলীয় রূপান্তরের রণনীতি, বিশেষ করে 
স্পেনের কমরেডরা যার উল্লেখ করেছেন, সেটা সম্ভব । অবশ্য আমরা এই রণ- 
নীতিকে “ইউরোকমিউনিজম” বলে আখ্যাত কার না, কারণ আমরা মনে কারি 
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শব্দটি বিভ্রান্তিজনক ও ক্ষতিকর । ভার কারণ এটা কোনো শব্দার্থীবগ্ভার 
(semantics) প্রশ্ন নয় অথবা এটা. আমাদের রণনা তির বৈজ্ঞাঁনকভাবে ভ্রান্ত 
সংজ্ঞা) এটা আমরা ভুল ও ক্ষাঁতকর বলে মনে কাঁর শুধু এই কারণে নয় ফে. 
এ একটা ভৌগোলিক পরিভাষা যা ইতিহাসের একটা নিদিষ্ট স্তরের বিকাশের 
সঙ্গে যুক্ত এবং যার ফলে কোনো রণনীতি রচন] করা সম্ভব হয়। এটা ভুল 
তার প্রধান কারণ হল, এট! রাজনৈতিকভাবে ভ্রাস্ত, কারণ কেউ কেউ এই 
ধারণা দিয়েছেন যে, একটা ভিন্ন ভাবাদর্শ থেকে শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, অথচ 
, বিশ্বকমিউনিস্ট আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস হলো! মার্কলধাদ । বিশ্ব 
বিকাশের বর্তমান স্তরে আমাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে রণনীতি উদৃভাবনে 
আমাদের ক্ষমতা স্বষ্টি হয় মার্কসীয় বিশ্লেষণের সঠিক প্রয়োগের দ্বারাই ॥ 
“ইউরোকমিউানিজম” শব্দটির ব্যবহার থেকে এই ধারণার স্থষ্টি হয় যে, কোনো-, 
না-কোনো ভাবে এটা বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাবাদর্শগত অনুপ্রেরণ। 
থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে । 
আমি আস্তরিকভাবে এ সম্পর্কে একমত যে, বিভিন্ন ধরনের "চিন্তাধারা ও 
সমাজতন্ত্রের বাভিন্ন পথ স্বীকার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিস্ট আন্দো- 
লনের মধ্যে সমালোচনা সম্পর্কে সহনশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করাও খুব 
প্রয়োজন। িস্ত এক্যই সমাধক গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং এক্য বিপ্রিত করতে 
পারে এমন শব্দ ও সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়াই উচিত । 
«ইউরো কমিউনিজম” কথাটি এই ধরনের একটি শব্দ__ধারণা বা প্রত্যয় হিসেবেও 
এটা ভুল । আমরা সবাই এটা জানি যে, কোনো কমিউনিস্ট এই শব্দটি উদ্ভাবন 
করেন নি বা প্রথম প্রয়োগও করেন নি ৷ কিছু কমরেড এখন বলছেন ( আমার 
মনে হয় স্পেনে ) বুর্জোয়া পত্র-পাত্রকাই প্রথম এটা ব্যবহার করেছিল, আমরা 
এখন এটা ধরেছি। আমর! যাকে ক্ষতিকর মনে করি, এমন একটি শব্দ 
আমরা আকড়ে ধরব কেন? অনেকগুলি কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান রণনীতি 
বর্ণনা করার মতে৷ কোনো শব্দ কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্ভবত এখনও উদ্ভাবন 
করেনি । কিন্ত এই ধরনের শব্দের অভাবের এট.ই কারণ হতে পারে যে, সমগ্র 
বিশবকমিউানস্ট আন্দোলনের অভিন্ন ভাবাদর্শ মার্কসবাদ থেকেই আমাদের 
রণনৈতিক অনুপ্রেরণা অসে। 
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কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির . কেন্দ্রীয় কমিটির . সদস্য 
আজভারে! মসকুয়েরা চিলির কমরেভদের কাছে প্রশ্ন করেন: 
চিলি সমেত সমস্ত বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সমাঙ্জ বিকাশের, বিশেষ 
করে শ্রেণী সংগ্রামের নিয়মের সাধরণ বিধিগুলে। বাস্তব আকারে 
প্রতিষ্ঠিত করে। বৈপ্লবিক রূপাস্তরের ফলে যেসব শ্রেণীর স্বার্থ 
বিদ্বিত হয় তারা ফ্যাঁসিম্ত একনায়কত্ব কায়েম করার জন্যে সামরিক 
কয সমেত হিংঅতম প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়__চিলির ক্ষেত্রের 
যেমনটি ঘটেছিল। এই রকম হলে দেশের ভেতরের শক্তির 
ভারসাম্য যাই হোক না কেন, বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক উপাদান 
অনুকূল হলেও শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্যে শাক্তশালী পদ- 
ক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হয় । অন্য কথায়, বিপ্লবের সফল অগ্রগতি 
স্বনিশ্চিত করার শাক্তিসম্পন্ন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতেই হয়। 
আপনারা কি মনে করেন চিলিতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার গভীরতা 
এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলোর মন্থর রপাস্তরের মধ্যে একটা 

মারাত্মক দ্বন্দ দেখা দিয়েছিল ? 
চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হুগো ফাকি ও 
ভার উত্তরে বলেন £ মসকুয়েরা যা বলেছেন সত্যই সেই রকম একটা 
দম্ব দেখা দিয়েছিল বিপ্লবী প্রক্রিয়ার গভীরতা ও রাষ্ট্যন্তরগুলোর কাঠামোগত 
রূপাস্তরের ধীরগতির মধ্যে । নির্দিষ্ট বাস্তব্তার বিশ্লেষণ থেকে এগুলির 
কারণ পাওয়া যাবে। লুই করভালান বলেছেন, এই সমস্যাটির সমাধান নিছক 
কোনে! আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার ব্যাপার নয় । তাই আমরা মনে করি, এই প্রশ্নটির 
উত্তর শুধু কোনো অগ্রণী পার্টির বা বিপ্লবী শক্তিগুলোর সংকল্পের অবস্থান 
থেকে বিশ্লেষণ করা যাবে না। বাস্তব পরিস্থিতিটি এ সময়ে কী ছিল? 
গ্রণ-এক্যের কর্মসূচীতে ক্ষমতার সমস্যাটির প্রতে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল৭ 
এই লক্ষ্য অনুযায়ী আরও গভীরভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ও দেখা 
দিয়েছিল। আমাদের পার্টি বলেছে, যদিও আমর] ক্ষমতা দখলের পর্যায়ের 
জন্যে এবং সরকার কাজকর্মের গোড়ার পর্যায়ের জন্যে আমাদের কর্মনীতি বেশ 
ভালোভাবেই বিশদ করে তুলেছিলাম কিন্ত ক্ষমতা দখলের পর্যায় থেকে 
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পুর্ণ ক্ষমতায় উত্তরণের সমস্যাবলী মোকাবিলার জন্যে আমাদের কর্নীতি 
আমরা যথেষ্ট বিশদ করে তুলিনি। তাছাড়া, এই কাজ মোকাবিলার জন্যে 
শক্তির অনুকূল ভারসাম্যের গুরুত্ব একেবারে প্রাথমিক এবং এটা স্থষ্টি করতেই 
হয়। 

১৯৭০-৭৩ সাল জুড়ে শক্তির অনুকূল ভারসাম্য অর্জনের হন্যে শ্রেণী- 
সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হয়োছিল। এক্ষেত্রে একটা নেতিবাচক ঘটনা ঘ'টছিল। আমি 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের পার্টি এবং জনগণের অন্যান্য পার্টি পুর্ণক্ষমতা 
অর্জনের সমস্যা মাথায় রেখে জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক কাজ 
পাঁরিচ,লনা করেনি, তাই তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামে তারা! এর প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে অবহিত ছিল না। জনগণের ব্যাপক অংশ ভবিষ্যতের প্রতি তাদের 
আশা নিবদ্ধ রেখেছিল। এটাও আমরা আমাদের িজন্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে 
প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা-প্রয়োগকারী শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা বিভিন্ন শক্তির 
কোয়ালিশনের উপর নির্ভরশীল করেছিলাম । আমরা এটা মাথায় রাখিনি যে, 
প্রচাঁলিত ক্ষমতার বিশেষ রূপের মধ্যে, যে-শ্রেণীগুলো এই, ক্ষমতা আকড়ে 
রয়েছে এবং মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনশয়ত্তার সঠিক উপলব্ধির মধ্যেই 
আসল সমস্যা নিহিত এই সীমিত দৃষ্টিভাক্ থেকে আমাদের বিহাস জন্মোছিল 
যে রাষ্ট্রপতির পদে জয়ী হওয়াটাই দেশের সমস্যা সমাধানের পক্ষ যথেষ্ট । এই 
প্রক্রিয়ার ধারায়__বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়েই জনগণের কাছে যখন সংসদও 
বিচার বিভাগের শ্রেণী-চারত্র পাঁরিস্কুট হয়ে উঠছিল, উদৃঘাটিত হচ্ছিল সমগ্র 
রাষ্ট্রষস্ত্রের অচলায়তন কাঠামে। ও সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরের প্রতিক্রিয়াশীল 
অবস্থানের প্রভাব-_-ইতিমধ্যেই শক্তির ভারসাম্য খারাপের দিকে চলে যায়) 
অসম্ভব হয়ে ওঠে রাষ্ট্র কাঠামোর সংশোধন ও ক্ষমতার সমস্যার সমাধান করা, 
যদিও ক্রমশই বিভিন্ন অংশের মানুষ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
উঠছিল। 


- পাদটীকা! 


৯ যহদ্ধোত্তর পর্বে ৯৪3 ৪৮, ১৯৬৬ ৭১ ও ১৯৭৫-৭৬ এ সরকারে ছিল ' 
১ এই বছরের মার্চ মাসে পর্টি সরকার থেকে সরে আসে | সম্পাদক 
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আমরা বিশ্বাস করি যে. ক্ষমতার =মস্তা সমাধান করতে হলে বাস্তব 
অবস্থার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে অন্তাম্য কাজ সম্পুণ কর! । উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম 
ও জনগণের জীবনধারণের অবস্থার উন্নতি এই সব কাজের অন্তর্ভুক্ত ; অর্থাৎ 
এই সব কাজ সরাসরি জনগণের চেতনার প্রকৃত স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর 
ফলে, জনগণের মধ্যে একই সঙ্গে শিক্ষাগত কাজ চালানো, রাষ্ট্রের কাঠামোর 
মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা স্থষ্ট করা এবং শক্তির 
প্রয়োজনীয় ভারসাম্য স্থষ্টি করে পূর্ণ ক্ষমত। অর্জন করা সম্ভব হত । 


কাল লাইবনেখট পার্টি স্কুলের (এফ আর জি) প্রধান অটো! 
মার্কস-এর কাছে এ লেপ্সানেনের প্রম্ম £ আপনারা পার্টি 
পারচালনায় শ্রমজীব জনগণের অংশগ্রহণের সমস্যার প্রতি যথেষ্ট 
মনোযোগ দিচ্ছেন | অংশগ্রহণের বর্তমান রূপগুলো সম্পর্কে আপনি 
কি বলেন এবং এটা কি পুণীজবাদী ব্যবস্থার সাথে শ্রমিকশ্রেণীর 
সংযুক্তির একটা রূপ নয়? 


আটে! মার্কসের উত্তর £ আমাদের সামগ্রিক রণন তিতে আমরা অংশ 
গ্রহণের প্রশ্নটিকে সাধারণভাবে সংস্কারের জন্য সংগ্রামের মধ্যে অস্তভূক্ত কারি। 
অবশ্য, আমাদের এ বিষয়ে কোনো মোহ নেই যে সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবস্থাকে 
পরিবর্তন করা সম্ভব ! বিষয়টা হল এই যে কি ভাবে সংস্কারের জন্য সংগ্রামের 
মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতিতে (ক) শ্রমজীবী জনগণের ভীবনধারার উন্নতি সাধন 
করা যায় এবং (খ) কিভাবে সেইসব শক্তির সমাবেশ ঘটানো যায়, যারা সুদুর 
প্রসারী দাবি উপস্থিত করতে সমর্থ এবং কিভাবে সামাজিক পাঁরবর্তনের জন্য 
সংগ্রামে তাদের এগিয়ে নেওয়া ষায়। 

আমাদের দেশে শিল্লের পরিচালন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের প্রশ্নটি হচ্ছে একটি 
এতিহাসিক দাবি ; এই দাবি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন থেকে উদ্ধত হচ্ছে। 
এই দাবির উৎস এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, বৃহৎ পুজি সামাঞ্কি 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে; এই পুঁজি শ্রামক 
শ্রেণীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক দাঁবগুলোকে সর্বদা প্রতিহত 
করে এসেছে ( এবং এটা সংকটের সময় খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে )। এর ফলে, 
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পরিচালন ব্যবস্থার শরমঞ্জীবী জনগণের -জন্য দাবি উত্থাপন করতে অরমিক 
আন্দোলন বাধ্য হয়েছে। আমাদের এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, যেভাবে এই 
দাবি উত্থাপিত হচ্ছে ত! সবসময় বাস্তব এঁতিহাসিক পরিস্থিতি ও জিক 

_ শ্রেণীর মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের ওপর নির্ভর করে। | 

ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময় ষখন অংশগ্রহণের অথ & 
পাদনের ওপর আামিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনের সামাজিকীকরণের দাতির 
সাথে এই প্রশ্নটি যুক্ত হয়েছিল, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়েছিল। . | 

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদের পরাজ্রয়ের পর শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণসংগঠন 
এই, অভিযোগ করেছিল যে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও যুদ্ধের জন্য একচেটিয়া- 
পুঁজিকেই দোষী করতে হবে এবং তারা৷ স্বাভাবিকভাবে এর ওপর জোর 
দিয়েছিল যে শিল্প ও অফিস-শ্রমিকরা শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, 
ও শিল্পকে পরিচালনা করবে | বৃহৎ পুজি তার ক্ষমতা সংহত করার জন্য 
“সামাজিক অংশীদািত”-র পৃষ্ঠপোষকতা. করে শ্রামক. আন্দোলনের মধ্যে 
সুবিধাবাদী শক্তিগুলোর সাথে প্রকাশ্য মৈত্রী স্থষ্টি করার প্রয়াস চালিয়েছিল 
অবশ্য যখনই: শ্রেণী সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে তখনই সবসময় বৃহৎ পুঁজি এটাই চেষ্টা 
করে। এ সময় পারবতি পরিস্থিতিতে যে নীতি অনুসরণ কর! হয়েছিল তা 
ভাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রথম স্তরে অনুস্থত নীতির অনুরূপ । পরিচালন ব্যবস্থায় 
অংশগ্রহণের প্রতি ছুটো দৃষ্টিভঙ্গি ছিল £ একটা! শ্রেণীসংগ্রামের লাইন ও অন্যটি 
হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে শ্রমিক আন্দোলনকে সংযুক্ত করার সুবিধাবাধী 
লাইন। এই দ্বিতীয় লাইনটিই পশ্চিমী দখলদারদের সাহয্যে ও কমিউন্জিম- 
বিরোধিতা উস্কিয়ে দেবার ফলেও ( য। শ্রামকশ্রেণীর শক্তিকে দুর্বল 
করেছিল ) জয়লাভ করে । | 

১৯৫১ সালে, বুন্দেস্ট্যাগ ট্রেড ইউনিয়নগুলো, যারা গণ-ধর্মঘটের ভয় 
দেখিয়েছিল, তাদের চাপে খনিশিল্পে উৎপাদনের পারচালনব্যবস্থায় শ্রামিকদের 
অংশগ্রহণের ওপর এক আইন পাব করে এবং এর মধ্যে কিছু পাঁরমাণে 
অংশগ্রহণের প্রতি উভয় দৃষ্টিভীজই প্রাতফালিত হয়। পুনঃপ্রাতিষ্টিত এক- 
চেটিয়াপুজি সুবিধা দিতে বাধ্য হয়। কিন্ত তারা তাদের সবচেয়ে প্রয়োজশীয় 
জিনিস অর্থাৎ তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে । পরবর্তীকালে যেসব আইন, 
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গৃহীত হয়, সে-সব আইন ও বিশেষ করে, খাঁন শিল্পের সাথে যুক্ত নয় এমন অর্থ 
নীতি বিভিন্ন শ্বাখার পাঁরচাজ্বনব্যবস্থনয় অংশগ্রহণ সম্পকিত আইন সম্পর্কেও 
এট] প্রষোজ্ক। এই আইন ট্রেড ইউনিয়নের দাবিগুলি পুরোপুরি মেটায় নিও 
ইতিমধ্যে যেসব সাফল্য অজিত হয়েছে, তা-ও এই আইনে প্রতিফলিত হয় লি! 
বীকত্ত, ত। সত্বেও শিল্পপতিদের সংগঠনগুলো ফেডারেল কনাস্টটিউশনাল 
কোর্টে এই আবেদন করতে বিরত হয় নি যে, এই আইন অসাংবিধাটনিক-- 
এটা ঘোষণা করে একটা রুলিং দেওয়া হোক । 

জি £স পি পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রামকদের অংশগ্রহণ সম্প্িত ট্রেড- 
ইউনিয়নের দাবি সমর্থন করে । একই সঙ্গে জি সি পি আরো এমন সব ফলপ্রস্থ 
দাবি অনুমোদন করে, যা মুনাফার ক্ষেত্রেও একচেটিয়া পু'জির ক্ষমতাকে ক্ষাতিগ্রস্ত 
করবে ৷ অন্য কথায়, বিষরটা হল শিল্পের সীমানা ছাড়িয়ে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে 
ব্যবহৃত সরকা?র যন্ত্রে শীমকদের অংশগ্রহণ সম্প্রসারত করা। আমরা এই 
অংশগ্রহণকে সামাজিক অংশীদারত্বের হাঁতয়ারে পরিণত করার প্রতিটি 
প্রচেষ্টাকে গ্রাতহত করেছি। 


বি র্যামেলসনের মন্তব্য £ হ্যা, অংশগ্রহণ সম্পর্কে অটো মার্কসের 
উত্তরে আমি সত্যিই খুশি নই। আসম মনে করি যে পশ্চিম ইয়োরোপের 
সামনে এই প্রশ্ন হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । শ্রমিকদের “অংশগ্রহণ” যাকে 
ভুল করে বলা হয় “শিল্পে গণতন্ত্র” ব! “শামিকদের” দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, এই ছদ্মবেশে 
সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর কাধে পু'জিবাদকে রক্ষা করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার 
প্রয়াস চালানো হচ্ছে ।. পশ্চিম ইয়োরোপের বাকি অংশে শ্রমিকশ্রেণীর উপর 
এটা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিম জার্মানির এই মডেল বেশির ভাগ শিল্পোন্নত 
দেশ গ্রহণ করেছে । বাস্তাবকপক্ষে, কমন মার্কেট এমন এক বিধি প্রবর্তন করতে 
চলেছে, য। পশ্চিম জার্মানির ছুই অর বিশিষ্ট বোর্ডের অংশগ্রহণের নীতির 
আদর্শে রিত। বৃটিশ আামকশ্রেণী এই মডেল পরিত্যাগ - করার সংগ্রাম 
চালাচ্ছে,এবং এই সংগ্রাম যথেষ্ট হচ্ছে। এই মডেল বর্তমানে পাঁরত্ন্ত 
হয়েছে । 
এই বিষয়টি খুব আগ্রহের স্থাষ্টি করেছে এবং এটা বিশেষ করে এই 
পত্রিকায় ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। পাঁরচালন ব্যবস্থায় এবং 
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শ্রমিকদের স্বার্থক ক্ষতিগ্রস্ত করে যেসব বিষয়, সে সব বিষয়ের সিদ্ধাস্ত- 
গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের রূপ কি হবে ? কেবলমাত্র অংশ- 
গ্রহণের মাধ্যমে কি এটা করা যায়? মালিক ও শ্রমিক যারা যে'খ দরাদরির 
শিকার, তাদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা খুবই জরুরী বিষয় । শ্রাঁমকদের 
সংগ্রামের ফলে কি সেইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, যা তাদের স্বার্থের সাথে অনেক 
বেশি সঙ্গতিপূর্ণ? 


অটো মার্কলের উত্তর : আসি এটা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে পরিচালন- 
ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের জন্য সংগ্রামে আমরা আমাদের দেশে অজিত 
আভিজ্ঞতা থেকে শুরু করি এবং আমরা বর্তমান ছুই প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত । 
এটা না বললেও চলে যে এই বিষয়ে আমর! শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ কার । 


যদিও পুরানো ক্ষমতার কাঠামো সংহত করার সময় সামাজিক অংশী- 
দারত্ব সম্পর্কে অলীক ধারণা ছিল, তবুও এটা মনে রাখা উচিত যে অংশগ্রহণের 
বর্তমান রূপের জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সাথে সংগ্রামে এইসব রূপকে ধরে রাখতে হয়েছে । এর 
ফলে এই সব শক্তি বোরিয়ে এসেছে, যার] শিল্পের সংকীর্ণ চৌহদ্দির বাইরে 
যেতে সমর্থ ও একচেটির! পুঁজির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য গণসংগ্রাম পরি- 
চালনা করতে সমর্থ । ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বরাবর পুজিবিনিয়োগের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়ভাবে দাবি জানিয়ে আসছে। বেশ কিছু শিল্পে 
চাকি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে কিছু সাফল্য অজিত হয়েছে । পরিচালন- 
ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সমর্থনে ও এই অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম প্রমাণ 
করেছে যে একদিকে কেবলমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এটা অন্ত্রন করা যায়, অন্য 
দিকে এই সংগ্রাম শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা! বৃদ্ধি করার সম্ভাবনার দ্বার 
উন্মুক্ত করেছে। 
ইরাকী কমিউ নস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাজিহা 
ডুলেইাম র কাছে পত্রিকায় গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রতি'নধি ইদ্রিস কক্সের গুষ্স 8 ইরাকে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে 
নীতি নির্ধারণ ও তাদের নেত। মনোনয়নের জন্য গোপন ব্যালট ভোট 


৮২ 


সহ গণতন্ত্র কতদূর কার্যকর হচ্ছে? ন্যাশনাল প্রোগ্রোসভ জনে 
কমিউানস্টদের অংশগ্রহণ কি প্রকৃত সরকারে তাদের ক্ষমত। 
দিয়েছে? 


নাজিহ1 ডুলেইমি-র উত্তর £ আসি অবশ্যই বলব যে ট্রেড ইউনিয়নের 
মধ্যে গণতন্ত্র এখনও খুবই সীমিত, কিন্ত কিছু নতুন ঘটন! দেখা যাচ্ছে। 
উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি এক নতুন রীতি গড়ে উঠছে £ ফ্যাকটারতে ট্রেড 
ইউনিয়ন কমিটিগুলে| তাদের সমস্যা একত্রে আলোচনার জন্য শ্রমিকদের 
নিয়ে সাধারণ সভা আহ্বান বরে । এই নব আলোচনার পরে ট্রেড ইউনিয়ন 
কমিটিগুলো সভায় যে সব দা উঠেছে তা কার্যকর করার জন্য পরিকল্পনা 
রচনা করে । অন্যদিকে ও ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য শ্রমিকদের 
মধ্যে আলোচন! চলছে যাতে তারা স্বাধীনভাবে কমিটিগুলোতে তাদের প্রা” 
মনোনীত ও নির্বাচিত করতে .পারে। তত্বগতভাবে, প্রতিটি শ্রামকের প্রার্থী 
হিসেবে নিজে দাড়াবার বা অন্য কাউকে মনোনীত করার অধিকার আছে । 
বিকস্ত বাস্তবে এই অধিকার প্রয়োগ করা কঠিন। শ্রাঁমকরা চায় যে শ্রমিকদের 
স্বার্থ পুরণ করার জন্য ও ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের কাছে দায়ী থাকার জন্য 
এইসব কমিটিকে কর্মনৃচশ প্রণয়ন করতে হবে । কমিউননিস্টরা ট্রেড ইউনিয়নের 
গণতন্ত্রীকরণের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়! 


হ্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্টে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ ও প্রকৃত সরকারে 
পার্টির অংশগ্রহণ প্রনঙ্গে আমি এটা বলব যে এটা অনেক উপাদানের ওপর 
নির্ভর করে । আমরা মনে কারি যে এই শাসনব্যবস্থাকে সংহত ও বিকশিত 
করার পথ প্রশাসানক ও আইনগত স্তরে মোর্চার কাঠ'মোকে গভীরতর করার 
মধ্যে নিহিত এবং ন্যাশনাল এ্যাকশন চাটার-এর ভিত্তিতে সরকারে যাতে 
্যাশন্যাল ফ্রন্টের প্রতিটি পার্টি অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য স্ৃযোগ- 
সম্ভাবনা স্তস্টি করার মধ্যেও নিহিত । এই লক্ষ্যাভিমুখে প্রাঘটি পদক্ষেপ 
উত্তরণ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করবে, এক চিরস্থায়ী সংবিধানের থসডা 
রচনা, করা এবং সাংবিধানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য, এ বিষয়ে 
আপনারা যথেষ্ট সচেতন যে একটা লিখিত কর্মস্চী থাকলেও এই কর্মস্চী 
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বাস্তবায়িত করার জন্য সংগ্রাম চালাতে হয় । আমরা এখন ঠিক এই সংগ্রামই 
টিভি! 
ভ্লাদিমির ভিনোগ্রাদভ-এর কাছে জুলিও লাবোডেরর প্রশ্ন 
. আপনি অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের আগে শ্রামকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের 
কথা বর্ণনা করেছেন। 1িবজরের পরবর্তীকালে এই নিয় কতটা 
গুরুত্পূর্ণ ছিল? 


ভি ভিনোগ্রাদত্তের উত্তর : টরার প্রস্তাতর সময় শ্রমিক 
নিয়ন্ত্রণ সর্বাঙ্গীণ হয় নি বা সর্বত্র কার্যকর হয় িনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
ফ্যাক্টর কমিটি ও তাদের কনট্রোল কমিশন আংশিক নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারত । 
অক্টোবর বিপ্রবের বিজয়ের পরে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অধীনে শ্রমিক 
নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র প্রবতিত হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ গণতাত্ররিক পদক্ষেপ হিসাবে নয়, 
সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর ফলে শিল্পের জাতীয়- 
করণের পথ প্রস্তুত হয়েছে । 


১৯১৭ সালের ১৫ই নভেম্বর শ্রমিক নর ওপর ভাক্র জারি 
হয়েছে। পুঁজিবাদীরা ও শিল্পপাতিরা কার্যত সমস্ত শিল্পে অন্তর্থাতমূলক কাজ- 
কর্ম চালায় । সুতরাং, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত 
করতে হয়েছে। পুঁজিপতিরা তাদের কারখানা বন্ধ করে দেয় এবং কাঁচা 
মাল ও জ্বালানি সরবরাহ করতে অস্বীকার করে, শ্রামকদের ছাটাই করে ও 
মজুর দেয় না। এই পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণ প্রায়ই ফ্যাক্টরি ও 
প্ল্যাণ্টের পরিচালন-ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করে ও নিজেরাই উৎপাদন পরিচালনা 
করে। - 


দলিলে বলা হয়েছে যে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার পিকে 


অল-রাশিয়া ইউনিয়ন অব, ফ্যাক্টার ওনার্স এযাণ্ড ইনডান্ট্রিয়ালিস্ট সোসাইটিজ 


এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা কলকারখানা বন্ধ করে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্পকিত 


ডি'ক্রি কার্যকর করতে বাধা দেবে । এর ফলে, কিছু কিছু শিল্প জাতীয়করণ 


করার কাজ ত্বরান্থিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে । | 
শিপ্লবের প্রথম বছরে শ্রমজীবী জনগণ এই সব শ্রামক নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় 
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পরিচালনার কাজকর্মে শ্শিক্ষিত হয়ে উঠল এবং এক বছরের মধ্যেই লেনিন 
এটা বলতে পেরেছিলেন যে আমবা দেশের সর্বত্র শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ থেকে 
শাঁমকদের পরিচালন-ব্যবস্থায় চলে যেতে পেরেছি । 


৫. অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীরুরণ ও বিপ্নবী প্রক্রিয়। 


ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় ক মটির সদস্য 
ভ্বেরোনিমো ক্যারের! বলেন যে বর্তমান পৃথিবীতে কোনো দেশের 
অর্থ নৈতিক বিকাশ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সামাজিক উপাদানগুলোর 
ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারে না! অর্থনীতির আন্তর্ভাতিকীকরণ 
হচ্ছে সেই স্তর বা তার দ্বাহপ্রাপ্ত যখন পুরোপুি অর্থ নৈতিক অর্থে 
সামগ্রিক স্বাধীন বিকাশ কার্যত অসম্ভব এবং এই ঘটনাকে বিপ্লবী- 
দের স্বীকার করতেই হবে । 
তিনি বলেন যে এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমাদের বুগে আত্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির বিষয়গত উপাদন । 
কিন্ত এই সিদ্ধান্ত টানার যথেষ্ট কারণ আছে £ বিশ্বব্যাপী এই অথ- 
নৈতিক প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমানভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। 
 শাস্তিপূৰ্ণ সহাবস্থান ও দেতাত-এর নীতি হচ্ছে আত্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক 
উন্নত্ত করার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী হাতিয়ার ৷ 
কেউ বলতে পারেন যে অর্থ নৈতিক অর্থে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি 
পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলো 'অর্থাৎ যে সব দেশ কাচা মাল উৎপাদন 
করে এবং শিল্পের দিক থেকে ৰুম উন্নত, সেসব দেশের ওপর সবচেয়ে বেশি 
প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমান সময়ে এই সব কিছু কিছু দেশের অর্থ নৈতিক 
বিকাশ এবং এর সাথে যুক্ত রাজনৈতিক পরিবর্তন যা এই সব দেশের অর্থ- 
নৈতিক বিকাশের ভিত্তি রচনা করেছে, এই সব ঘটনা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশের সাথে সহযোগিতার ছারা নির্ধারিত হচ্ছে। 
আমরা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে কার যে এই সব তথ করিত 
তৃতীয় ছু'নয়ার দেশগুলো আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলোর মতোই প্রায়ই একই শ্লোগান দিচ্ছে। নতুন আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক 
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শান্তি ৬ 


বাবস্থার দাবি এই ছুই বৃহৎ গোষ্ঠীর দেশগুলোর মধ্যে যৌথ কার্যক্রমের সবচেয়ে 
অন্রকৃল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়ার 
জনগণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর খ্যান্তি সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থ- 
বিনিয়োগ বা ঝণ দান বা সম্ভাব্য বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের ওপর ' 
নির্ভর করে না। সামাজ্ঞাবাদ দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত জনগণের মুক্তির 
জন্য সংগ্রামের সাথে সক্রিয় সংহণ্তি জ্ঞাপনের লেনিনীয় নীতিকে সুসঙ্গতভাবে 
অনুসরণ করার ফলেই তাদের এই খ্যাতি । এই নীতি নতুন কাঠামোগত 
পরিবর্তন সৃষ্টি করতে সমর্থ এক শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। 
জাতীয়ক্ষেত্রে সামাজিক প্রক্রিয়া ও আত্তর্জাতিক উপাদনগুলোর মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান আস্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করার আলোতে নিনবলখিত ঘটনার যথেষ্ট 
মূল্য আছে বলে মনে হয়। ভিত্তি ও উপরি কাঠামোর মধ্যে যে ডায়া- 
লেকটিকৃূনকে মার্কনবাদ প্রমাণ করেছে, তা এই সম্ভাবনাক তুলে ধরে যে 
নিদিষ্ট পরিস্থিতিতে উপরিকাঠামোর কিছু কিছু উপাদান নির্িষ্ট সামাজিক 
প্রক্রিয়ার বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । যাই- 
হোক, সঠিক মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছুই ধরনের বিপদ এড়ানো অত্যন্ত 
প্রয়োজন, বেমন সরলীকরণ করা বা হঠাৎ সিদ্ধান্ব টানা । প্রতিটি সমাজেরই 
বাঠামো.জটিল। যদি এই কাঠামোকে শুধুমাত্র একটা বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টিকোণ 
দিয়ে দেখা হয়, তবে এ জটিল কাঠামোকে কখনো বোঝা যায় না, যদিও এ 
বৈশিষ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নেই জন্যই, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে 
থাকি যে প্রধানত একট। বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অত্যন্ত উন্নত শিল্প বিকাশ বা বুর্জোয়া 
সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর ভিত্তিতে পশ্চিম 
ইযোরোপীয় দেশগুলো! সম্পর্কে গবেষণা সর্বদা সরলীকৃত বিশ্লেষণের দিকে 
নিয়ে যেতে পারে, ফলে বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছু একটির উপর মাত্রাতিরিক্ত 
গুরুত্ব পড়ে । 
_.. আমর! বিশ্বাস কারি যে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে ক্রুটি হচ্ছে যে 
এই দৃষ্টিভর্ির ফলে য| জাতীয়ভাবে নির্দিষ্ট বা আঞ্চা্গিক ভার ওপর বেশি 
জোর পড়ে, অন্যদিকে বিশ্বের বাকি অংশে যে সামাজিক বিকাশ ঘটেছে সে 
সম্পর্কের যথেষ্ট বিষণ বরা যায় না| আমরা মনে কার যে বিপ্লবণ পার্টির 
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পক্ষে এখনই জাতীয় নির্পিষ্ট বিষয় বস্তুকে সামনে আনা ও তাকে চরম বলে 
মনে করা বিপজ্জনক ৷ ' একটিকে, বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় সাধারণ ও নিরদিষ্টের মধ্যে 
যে প্রয়োজনীয় ও বাস্তব ভারসাম্য আছে তা নষ্ট করে 'ফলার বিপদ রয়েছে। 
অন্যদিকে, প্রধান উপাদানকে অগ্রাহ করা হয় । এই উপাদান আধুনিক জগৎকে 
পুরোপুরিভাবে বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োজন । এই উপাদান বলতে বোঝায় অর্থ- 
নৈতিক আস্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যে অভ্রিত বিশের শুর, পুজি 
বাদের সাধরণ সংকটের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও এইসব পরিবেশে সারা বিশ্বে 
শাঁমকশ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা বৃদ্ধি, এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মিথ- 
ক্রিয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবনের আন্তর্ভাতিকীকরণ। 
সি.পি ইউ. এস.-এর জ্ঞাতায় পরিংদের সদস্য এরি কবার্ট 
বলেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সরকারের অভ্যস্তরে ও অন্থান্ত 
দেশের সাথে অর্থ নৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ী ও 
তীব্র সংকট দ্বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদোশিক নীতি চূড়ান্তভাবে 
প্রভাবিত হয়েছে । এটাই হচ্ছে পিশ্চিতভাবে ইতালি ও ফ্রান্সের 
সরকারে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীতে কার্টার প্রশাসনের সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপের অস্তনিহিত 
কারণ । 
তান বলেন যে বর্তমানে খুব তীব্রভাবে সামাজিক ছন্দের উপাদানগুলোর 
অস্তিত্ব রয়েছে এবং বিশেষ করে, তিনি স্থায়ী গণ-বেকারি ও স্থায়ী 
মুদ্রাস্ফী তির প্রতি নৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খুব রক্ষণশীলভাবে ?৫সেব করলে 
অর্থ নৈতিক পুনরুদ্ধারের ৩৪ মাস পরে এই বেকারত্ব হচ্ছে শ্রমশক্তির সাত 
শতাংশ এবং এই মুদ্রাস্ফীতিত কবে শেষ হবে তা.কেউ প্রত্যয়ের সাথে বলতে 
পারে না । 
বাট দেখান যে এই সংকটের প্রভাব সামাজিক কাঠামো ছাড়িয়ে, 
রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরে গিয়ে পড়েছে । গত এপ্রিল মাসে মাঙ্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন .এক্স্মনের প্রোসিডেণ্ট 
র্যাণ্ডেল মেয়ার চিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয়ে এক ভাষণে ঘোষণা করেছেন: 
, «মামাদের সবারই চিন্তা করতে হবে বে গত কয়েক বছরে মা কন সংস্থাগুলোর 
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প্রতি জনগণের বিশ্বাস কমে গিয়েছে?” আঁিকন্ত, তিনি তাঁর ভাষণের বিকল্প 
শিরোণামে এই ইঞ্জিত দেন যে, সমস্যাটি “মাকিন সংস্থাগুলোর” প্রতি বিশ্বাস 
হারানোর চেয়েও বেশি । তিনি বলেন ষে এটা হচ্ছে «পুঁজিবাদের টিকে 
থাকার বিষয় 1” | 
বাট” বলেন ষে এই “াঁবশ্বাসের” সমস্যার পেছনে রয়েছে যে কর্পোরেশন, 
সরকার, পু জিবাদের তাত্িক ও প্রাজ্ঞদের প্রত্তি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। 
প্রধান ঘটনা হচ্ছে যে খুব অস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হলেও, এই স্থিত।বস্থ! 
পরিবর্তন করতে সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য জনগণের মনোভাব ব্যাপকভাবে 
বাড়ছে। 2 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের সিথস্রিয়া মাকিনী পুঁজিবাদের 
প্রতি তথাকথিত “বিশ্বাসের সংকট*-এ প্রতিফলিত হয়েছে, এই বিশ্বাসের 
সংকট জীবনধারণের মান ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ক্ষয়িফ্ুভাকে রোধ করার 
সংগ্রামে আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতির বাস্তব সম্ভাবনা তুলে ধরছে। 
“বিশ্বাসের” সংকটের অর্থ এই নয় যে পুঁজিবাদ তার দেউলিয়াপনা স্বীকার 
করবে ও শোচন্য়ভাবে দৃশ্য থেকে সরে দাড়াবে । আস্তর্তাতিক ও জাতীয় 
ক্ষেত্রে পুঁক্রিবাদ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। কমিউনিস্টরা . 
বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সংহতির দৃষ্টিকোণ থেকে এর থেকে সঠিক সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করবে । 
হাঙ্সেররি সোশ্বালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
ইনস্টিটিউট, স্ব, সোশ্যাল সায়েন্স এর ডেপুটি ভিরেকটর 
টিবর হালে জোর দেন যে রাষ্ট্র ক্ষমতা জয় করলেই প্রলে- 
তারিহ্তে ও বুর্জোয়াদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয়ে যায় না। 
আমাদের দেশে ১৯১৯ ও ১৯৫৬ সালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে 
পুঁজিবাদের আত্তর্জাতিক শক্তি ও দেশের মধ্যে পরাভূত 
বুর্জোয়াদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা ফিরে আসতে চেষ্টা করে। 
তিনি বলেন যে আমাদের বিজয় তখনই চূড়ান্ত হয়েছে যখন আমরা 
সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি ( অর্থাৎ, যখন আমরা শ্রেণী হিসাবে 
শোষকদের উচ্ছেদ করেছি ), এবং ষখন সমাজতন্ত্র িশ-ব্যবস্থায় পরিণত 
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হয়েছে আমি মনে করি যে অনেক দেশের এীতহাসক অভিজ্ঞতা এই 
সাধারণ সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করে যে বিপ্লবী সাল্যকে যদি সংহত করতে হয় 
তাহলে সমাজকে বিকাশের ও রূপান্তরের একটা নিদিষ্ট স্তরে নিয়ে যেতে 
হবে ; একই সঙ্গে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বিপ্লবী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন হুচ্ছে- 
এক আবত্তর্জাতিক পটভূমিকার এবং এই অর্থে ষে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
এই সব পরিবর্তন সমর্থন করে, সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
আমাদের দেশে যে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, ক্ষমতা দখলের পর, 
দীর্ঘদিন ধরে সেই বুর্জোয়ারা বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সংগ্রাম 
চালাতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ভারা অর্থনৈতিক আস্তর্ধাতমূলক 
কাজকর্ম চালাতে থাকে £ রপ্তানিকৃত পুঁজি “ধর্মঘট” পরিচালিত করে, 
কালোবাজাঁর সংগঠিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মন দুষিত করে। 
এই ক্ষেত্রে তারা আস্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের কাছ থেকে সংগঠিত সমর্থন লাভ . 
করে, এবং আমরা বিশ্বাস কি যে এটা তাদের পরিকল্পনার অঙ্গ । চিলির 
কমরেডরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এ সম্পর্কে বহু কথ! বলেছে-ও লিখেছে । 

এ কারণে কামিউানস্টদের রণনীতিতে আস্তর্জাতিকীকরণের প্রক্রিয়াকে 
বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি দেশ পরস্পরের ওপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং আন্তর্জীতিক পুঁজির সাথে সংগ্রাম জটিল হয়ে ওঠে। 
কিস্ত দেশের মধ্যে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই নিঃসন্দেহে 
আস্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্করিয়াকে প্রতিরোধ করতে বিশ্বের প্রগতিশীল 
শক্তিগুলোর কাছ থেকে প্রধান সমর্থন লাভ করে। জনগণের তথাকথিত 
মধাস্তরকে সমবেত করার প্রচেষ্টাও গুরুত্বপূর্ণ । হাঙ্গেরিতে এক সময় কৃষকই 
ছিল শ্রামকশ্রেণীর প্রধান সিত্র, যেমন রয়েছে সাধারণত পশ্চাৎপদ অর্থনীতির 
দেশগুলোতে । আমরা উপলব্ধ কার যে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে 
কৃষকদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী. অফিস কর্মচারী ও ছোট ব্যবসায়ীদেরও এক 
- গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । আবার পু'জিপতিশ্রেণীর কিছু কিছু অংশ এর সাথে 
জড়িত রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের একট! অংশ এক নিদিষ্ট সময়ে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রতে পাঁরণত হয় । 

আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে সিত্রদের সঠিক 
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নির্বাচন, প্রকৃত মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং বিপরীতক্রমে শত্রুদের কাছ থেকে পরিষ্কার 
পৃথক হওয়া ক্ষমত| দখলের স্তরে ও বিপ্লবের বিজয় সংহত করার স্তরে সাফল্যপূর্ণ 
সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । হাঙ্গে রতে, ক্ষমতা দখলের সময় গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন। হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর ছুই পার্টির মধ্যে এক্য সাধন, কিন্ত কোনো অর্থেই এই 
এক্যসাধন ক্ষমতাদখলের জন্য কোনো মডেল নয় । প্রধান বিষয় হচ্ছে এই মৈত্রীর 
মূর্ত মর্মবন্ত এবং কার সাথে শ্রমিকশ্রেণী অগ্রসর হতে পারে ও কতদূর অগ্রসর 
হাতে পারে তা বিবেচনা করা! ১৯১৯ সালে হাঙ্গোরিতে কমিউনিস্টগণ কর্তৃক 
মৌলিক শুবিধাদানের ভিত্তিতে কাঁমউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের মৈত্রী 
ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে দুর্বল উপাদান ছিল । বিপরীতপক্ষে, ১১৪৮ সালে মৌলিক 
নীতিগুলো বিশদ করার মধ্য দিয়ে যে এক্য অজিত হয়েছিল তা আমাদের গণ- 
পার্টি তৈরির ক্ষেত্রে এক দৃঢ় ভিত্তি স্থষ্টি করেছিল এবং এই গণপার্টি এখনও 
অগ্রগামশ বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে । 

আমরা মনে করি যে ক্ষমতা দখল করা ও তা সংহত করার জন্য দৃঢ়ভিত্তিক 
অর্থনৈতিক কর্সনচী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর সারাংশ 
নিয়রূপ £ | 

_ প্রথমত, নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পার্টির 
মূল্যায়ন; পুভিবাদী সম্পর্কের অধীনে শোষণের প্রকাশ্য বা গোপন সম্পর্কের 

মুখোশ উদঘাটন; সরকারের অর্থ নৈতিক নীতি সম্পর্কে সঠিক সমালোচনা ; 
পুঁজিবাদী অর্থনীতি থেকে যে সব দ্বন্থ ও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তা তুলে ধরা ; 

_দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী জনগণের আশু স্বার্থ রক্ষা করা ; এইভাবে পার্টি 
জনগণের বিশ্বাস স্ষ্টি করবে যে পার্টিই হচ্ছে তাদের মৌলিক স্থার্থরক্ষার 
সংগ্রামে একমাত্র দৃঢ় শক্তি ; 

_তৃতীয়ত, বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যা ও ছন্দ কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং 
জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের এক সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা রচনা করার জন্য পার্টির 
্রস্তাব। যে সব সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমস্যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সমাধান 
করা সম্ভব, ত! সমাধানের জন্য এক ইতিবাচক কর্মসুচী কমিউনিস্ট পার্টি উপস্থিত 
করে; কিন্তু পাটি এর ওপর জোর দেয় ষে কেবলমাত্র পু'জিবাদী ব্যবস্থা ধংস 
হলেই মৌলিক সমাধান সম্ভব হয়। . 
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-চতুর্থত, বিপ্লবী রূপান্তরসাধন সুনিশ্চিত করার জন্য 'ও ভবিষ্যতের 
সমাজ্ঞতান্ত্রিক অর্থনীতি যা এর গুণগত নতুন অবস্থা প্রকাশ করে, তার "মৌলিক 
বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পদক্ষেপগুলো বিশদায়িত করা ! 


প্রশ্নোত্তর 
ডি প্রিটেলের কাছে জন কোসির (দক্ষিণ আফ্রিকা) প্রশ্ন; 
এটা ক সঠিক যে আপনি একচেটিয়া পুঁজির ইয়োরোপকে শ্রমজীবী 
জনগণের ইয়োরোপে পরিণত করার জন্য কমন মার্কেটে স্পেনের 
প্রবেশ প্রয়োজন বলে মনে করেন? ইতিমধ্যে গ্রেট বৃটেনের 
কমিউনিস্ট পার্টি কমন মার্কেটে বৃটেনের সদস্যপদের প্রতি 
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে । 


ছি প্রিটেলের উত্তর : বাস্তবিকপক্ষে, আমর! বিশ্বাস করি যে ই ই সিং 
ও তার রাজনৈতিক সংস্থাগুলোতে যোগদান করা স্পেনের প্রয়োঞ্জন, এবং তা 
যদি ঘটে, তাহলে আমরা ইয়োরোপের গণতন্ত্রকরণকে সাহায্য করার জন্য 
এইসব সংস্থার মধ্যে কাজ করতে ইচ্ছা করি। আমাদের প্রথম বক্তব্য হচ্ছে 
যে কমন মার্কেটের অস্তিত্ব আছে এবং তা আপনা আপনি উঠে যাবে না। 
কমন মার্কেটকে রূপাস্তরিত করার জন্য এর মধ্যে ও বাইরে কাজ করা উচিত । 
এটাও আমাদের ধারণা যে শীত প্রাসাদের মতো একে বাইরে থেকে আক্রমণ 
করলেই এটা ধ্বংস হয়ে যাবে না। অন্যদিকে, কমন মার্কেটের নির্দিষ্ট বৈশিশষ্ট্য- 
গুলো বিচার করে আমরা বিশ্বাস করি যে, যেমনভাবে উন্নত পুঁজিবাদী ও 
অন্যান্য দেশে সমাজ রাপাস্তীরত হয় ঠিক তেমনিভাবে কমন মার্কেটুকে 
রূপাস্তীরত করা সম্ভব । আম মনে করি যে, একচেটিরাপু'জির অর্থনৈতিক 
উপাদানগুলো বিচার করার সাথে সাথে রাঞ্জনৈতিক উপাদানগুলোও বিচার 
করা উচিত £ টেঁতাত সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নীতি, নিরশ্করণ, ব্রকগুলোর 
অবলুপ্তি, বিদেশী সৈন্য অপসারণ ইত্যাদি । হেলসিংঁক সনদকে সুসঙ্গতভাবে 


=> 


কার্ধকর-করলে _ইয়োরোপকে এক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্িক 
ইয়োরোপে পরিণত করার অনুকুল পরিস্থিতি স্থষ্টি হবে । 


কমন মার্কেটে যোগদান করা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমত এই কারণে 
যে ই ই সি-র সাথে ফ্রাঙ্কোবাদীদের ছার। স্বাক্ষারিত স্পেনের এক পক্ষপাতমূলক 
চুক্তি হয়েছে। কমন মার্কেট ভার সদস্ত দেশগুলোর পূর্বেকার উপানবেশগুলোর 
সাথে যে সব চুক্তি করেছে এই চুক্তি তাদেরই অনুরূপ । ফ্যাসীবাদ ছিল 
ই ই বসতে স্পেনের প্রবেশের পথে প্রধান অন্তরায় সুতরাং, ফ্যাসীবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল ইয়োরোপে স্পেনের প্রবেশলাভের জন্য সংগ্রামের সাথে 
যুক্ত, এবং এর ফলে, একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদ করা ও দেশকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হয়েছে । কমন মার্কেটের দেশগুলোর সাথে চুক্তির ওপর স্পেনের 
বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচণ্ড নির্ভরশীলতার কথাও স্মরণ করা উচিত। প্রশ্নটির 
মধ্যে এটা নিহিত £ গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে কমন 
মার্কেটে গ্রেট বৃটেনের থাকা উচিত নয় । আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে যে কমন 
মার্কেটে স্পেনের যোগদান করা উচিত । 


ইব_নিয়েলসেনের (ডেনমার্ক) কাছে হামিদ সফরির (ইরান) 
গ্রষ্ট : ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সাথে আপনাদের দেশের ঘনিষ্ঠ 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে এবং তাদের ওপর 
আপনাদের দেশ বহুলাংশে নির্ভরশীল । এর ফলে, “একটা পৃথক 
দেশ” হিসাবে ডেনমার্কে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রিপাস্তর 
সাধনের সম্ভাবনা বিপদাপন্ন হবে না? এই রূপান্তরের প্রতি 
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধের সম্ভাবনা ও এই ধরনের 
ির্ভরশীলতাকে কিভাবে কমিউনিস্টদের রণনীতি ও রণকৌশলে 
তিচার করা হয়? 

ইধ্‌ নিয্পেলসেনের উত্তর : গণতান্ত্রক ও সমাজতান্ত্রিক রূপাস্তর সাধনের 

সম্ভাবনা সম্পর্কিত এই প্রশ্ন ডেনমার্ক সহ বেশ কয়েকটি দেশের কাছে এক 


সাধারণ প্রশ্ন । অবশ্য আমর! আগে থেকে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির জন্য এক 
রণনীতি বা “বক্কল্প রণকেঁশল রচনা করতে পারি না । কারণ, এর বাস্তব 
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মর্সবন্তকে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই বিচার করতে পারি। কস্ত 
আমরা জানি যে বিশ্ব-সমাক্রতাস্ত্রক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও তাত একচেটিয়াপুঁজি- 
বিরোধী গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের অভিমুখে প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে আগের 
চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ স্ষ্টি করে । এর দিকে নির্দেশ করা উচিত যে 
আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে আস্তর্জাতিকতাবাদের চুড়ান্ত ভূমিকার 
ওপর সর্বদা গুরুত্ব আরোপ কারি এবং এর ভিত্তিতে দৃঢ়তর বিশ্ব কমিউনিস্ট 
এঁক্যের সপক্ষে দাডিয়েছি। | 


৬ প্রাঁতটি পাটির অভিজ্ঞতা, এক সাধারণ সম্পদ 


ডব্লিউ এম আর-এর প্রধান সম্পাদক কনস্টালটিন জারোদভ বলেন যে 
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্লেষণ থেকে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট 
বেরিয়ে এসেছে £ কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্র ও সমাজতঙ্ত্ের জন্য সংগ্রামে তই 
শক্তি অর্জন করছে, জনগণের ওপর যত্বই তার প্রহাব বৃদ্ধি করছে এবং দেশের 
রাজনৈতিক জীবনে যতই অধিকতর ভূমিকা পালন করছে, ততই পার্টি 
অর্থনীতি ও বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্তার দিকে আরো মনোযোগ দিচ্ছে। 
_ শিল্পে ও গ্রামাঞ্চলে, সংসদে ও ক্ষমতার আঞ্চলিক সংস্থাগুলোতে প্রতিটি পার্টির 
. দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীতে ও প্রাতাদনকার কাজকর্মে এটা প্রতিফলিত হচ্ছে । 

আমাদের ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, কেনো কোনো পুঁজিবাদী ও 
ও উন্নয়নশীল দেশে ভ্রাতৃপ্রাঁতম পার্টিগুলোর প্রভাব এত বেশি যে সংকটজনক 
পারাস্থিতিতে শাসকচক্র জাতীয় বা আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে তাদের সমর্থন 
বা অন্তত নিরপেক্ষতা চাইতে বাধ্য হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে 
কমিউনিস্টদের ছাড়া কাজ করা ক্রমশ অসম্ভব হয় পড়ছে। এর ফলে এক 
জটিল ও পরস্পর-িরোধী পরিস্থিতি স্থ্টি হতে যাচ্ছে £ এই রকম ক্ষেত্রে 
কাঁমউনিস্টদের স্পষ্টতই জনগণের প্রতি অধিক দায়িত্ব বহন করতে হয়, যদিও 
তাদের হাতে ক্ষমতা না থাকায় তারা শ্রমজ'বী জনগণকে এই গ্যারাণ্টি দিতে 
পারে না যে, তাদের সম্মতিতে গৃহীত সিদ্ধাস্তগুলো প্রকৃতই জনগণের উপকার 
সাধন করবে । অধিকন্ত, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রাতক্রিয়া সরকারে 


৯৩ 


অংশ গ্রহণের জন্য কমিউনিস্টদের অগ্রগতির পথে বাধা স্্টি করতে তাদের 
সমস্ত সম্পদ কাজে লাগায় । | | 

এট! একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রতিটি ব্যাপারে কমিউন্সির! বাস্তব 
পরিস্থিতির আলোতে এই প্রশ্নটি মূর্তভাবে বিচার' করে। বাস্তবে এই দন্দ 
সমাধান করার এটাই একমাত্র পথ । কিন্ত, আমরা মনে কার এটাই হচ্ছে 
কাঁমউননিস্টদের বৈশিষ্ট্য যে তারা অসুবিধা ও দায়িত্বের সম্মুখে পশ্চাদপসরণ 
করে নি; পাশে সরেও দাড়াই নি বরং নিদিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। অন্যান্য 
কমরেডরা বলেছেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রচারযুলক কাজকর্ম 
যতই গুরুত্বপূর্ণ হোকনা কেন, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাটা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে 
উঠছে এবং কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে প্রয়োগের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করার 
কোনো! সুযোগই তাদের হারানো উচিত নয় ষে তারা বাস্তব সমস্যা, বিশেষ করে 
কঠিন কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম ৷ যাই হোক, তাদের অন্য 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, যে কে'নো পরিস্থিতিতে তারা তাদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে? 
তাদের সুস্পষ্ট শ্রেণী অবস্থান বজায় রাখতে এবং তাদের' সিদ্ধান্তের প্রকৃত অর্থ 
কী এটা শ্রমিকশ্রেণীকে বোঝাতে চেষ্টা করে। 


আমরা অনুভব কার যে নীতির দিক থেকে এই সমস্যাটি বুর্জোয়া 
সরকারে কমিউনিস্টদের অংশ গ্রহণের সাথে যুক্ত । এর প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে £ 
এই ধরন্রে অংশ গ্রহণ থেকে শেষ পর্যন্ত কারা লাভবান হয়? এটা কি' 
একচেটিয়া পৃ'জিপতিদের তাদের কাজকর্ম চালাতে সাহায্য করে বা জনগণ কি 
এর থেকে উপকৃত হয় ; এর ফলে শ্রমিকশ্রেণী কি তার চূড়াস্ত লক্ষ্য অর্জন 
করতে অর্থাৎ সমাজের বিপ্লবী রূপ:স্তর ঘটাতে সমর্থ হয়? 

বর্তমানে বাস্তব সম্মত ও গঠনমূলক অর্থনৈতিক কর্মনূচী ও শ্লোগানের 
প্রয়ে'জনয়তা বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর মৈত্রী স্থাপনের মধ্যে বিভিন্নভাবে 
প্রকাশ পাচ্ছে । এই ধরনের মৈত্রী যত দৃঢ় হবে তত এর প্রয়োজনীরতা৷ বাড়বে 
ও রাষ্ট্র ক্ষমতার দিকে প্রকৃত অগ্রগতি ঘটবে। একই সঙ্গে, যখন সাধারণ 
শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ভিত্তিতে এই সব গড়ে ওঠে তখন সংগ্রামে 
এঁক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যখন পার্টিকে দেশের ভাগ্য তৈরি করার ও গঠনমূলক 
কাজকর্ম করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তখন সাফল্যের প্রধান শর্ত হচ্ছে 


৯৪ 


এক যে'থ ও দৃঢ়ভিত্তিক ধারণা ও কর্মসূচী যা এক্যবদ্ধ ও উদ্দেশ্য সম্পন্ন 
নেতৃত্ব কার্যকর করতে অহুসরণ করবে । তা না হলে, যৌথ কার্যক্রম অসম্ভব 
হয়ে উঠবে । 

সংক্ষেপে, কমিউনিস্টদের নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য || তাদের সংস্কারবাদী 
আপস ও বামপন্তী হটকারিতা থেকে পৃথক করে তা হচ্ছে এক সুস্পষ্ট শ্রেণী 
নীতি বজ্জায় রাখা এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র সুসঙ্গত সংগ্রামের 
ক্ষেত্রেই নয়, শ্রমিকশ্রেণী ও অধিকাংশ শ্রমজীবী জনগণের স্বাথ রক্ষা করার 
লক্ষ্যে পরিচালিত গঠনমূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এই নীতি কার্যকর করা। 

আমাদের আলোচনায় আরেকটি প্রধান সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা 
প্রয়োজন । অনেকে বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রের শত্রুরা, এমনকি দক্ষিণপন্থী 
পার্টিগুলো সমাজতন্ত্রের পতাকাকে আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। 
তাদের যুক্তিগুলোর সারসংক্ষেপ হচ্ছে নিম্নরূপ £যাঁদ সমাজতন্ত্রের অর্থ 
শুধুমাত্র রাজনৈতিক গণতত্ত্র, এবং সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি 
পর্যস্ত যদ এটা সম্প্রসারিত না হয়, তাহলে পুঁজিবাদের প্রবক্তাদের কাছে 
এই সমাজতন্ত্ইই হবে উপযোগী৷ সুতরাং, পরামর্শ হচ্ছে যে সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটরা রাজনীতির দাগ্িত্ব গ্রহণ করবে. আর পুজিবাদীরা অর্থনীতি 
নিয়ন্ত্রণ করবে বা তারা বিপ্লবকে বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রক লাইনে পরিচালনা 
করবে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করবে না । 

আমরা দেখতে পাই যে এই সব ধারণায়__এবং এরকম আরো অনেক 
ধারণা আছে-_রাজনীত্িকে অর্থনীতি থেকে আলাদা করে দেখা হয়। 
অধিকন্ত, তারা দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়াতে বা ঢেকে রাখতে চায় ঃ 
অর্থনীতিকে সম্পত্তির প্রশ্ন ও রাজনীতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন ৷ 

একদিকে, সংস্কারের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক বিকাশের এক মডেল 
উপস্থিত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে এই সব সংস্কারের ফলে, শ্রমিকশ্রেণী 
ওভার সিত্রদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ছাড়াই, ক্ষমতার জন্য আদৌ কোনো 
সংগ্রাম ছাড়াই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা 
সম্পর্কে এমনসব ধারণা রয়েছে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমূল পুনর্গঠিত করার সাথে 
যার কোনো সম্পর্ক নেই এবং ঘা নাকি যেকো:না আথনীতিক ভিত্তির উপর 


৯৫ 


নির্ভর করতে পারে এবং এইসব ধারণা অনুযায়ী, পুঁজির আধিপত্য আছে শি 
নেই, সেটা নিবিশেষে জনগণ “সুখী” হতে পারে । 


আমাদের সম্মেলন এটা তুলে ধরেছে যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অবস্থানের 
মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে যে সম্পত্তির সমস্তা ও রাষ্ট্রক্ষমতার সমস্যাকে এক 
অবিভাজ্য এক্য হিলাবে দেখ। হয়। বিশেষ করে, জাতীয়করণের প্রশ্নে 
কমিউনিস্টরা সবসময় এই প্রশ্নটা! উত্থাপন করে যে এটা কার স্বার্থে কাক্ধে 
লাগবে ? এবং এটা এই প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই নয় যে কে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার 
করবে! 5 

ইণ্টারন্যাশন্যল ওয়ার্কিং মেনস এ্যাসোশিয়েলন-এর সাধারণ নিয়মাবলীতে 
লেখা হয়েছে যে “সুতরাং অ্রসিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক মুক্তি হচ্ছে একট! বিরাট 
লক্ষ্য যার পন্থা হিসেবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হবে |” 
সৃতরাং শ্রমিকশ্রেণীর কাছে ক্ষমতাদখল কখনোই শেষ লক্ষ্য নয়, বরং তা হচ্ছে 
শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্বার্থকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষেত্রে 
একটি স্তর মাত্র । কিন্ত আভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে এই স্তরকে এড়িয়ে যাওয়ার 
সম্তাবৎ] সম্পর্কিত ধারণাসমূহের অর্থ হচ্ছে এই যে হয় এটা মোহ, নাহয় এটা 
এক সুচিস্তিক্ক প্রতারণা ৷ সুতরাং কমিউনিস্টর! সমাজ চালাবার রাজনৈতিক 
হাতিয়ারগুলো দখল করার জন্য সংআামের সাথে একত্রে জাতীয়করণ ও 
অর্থনীতিতে অন্যান্য আমূল সংস্কারের জন্য সংগ্রাম, ট্রেড ইউ নিয়নগুলো় মধ্যে 
প্রভাব বিস্তার ও তাদের জঙ্গীপনা বাড়াবার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করে 
এর অর্থ হচ্ছে পার্টির মধ্যেই এই বাহিনীকে শক্তিশালী করা, জাতীর সামাজিক 
জীবনে নেতৃত্বের ভূমিকা অর্জন করা» অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের মধ্য থেকে, 
বুদ্ধিজীবী, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সহ জনগণের 
ব্যাপক অংশের মধ্য থেকে শ্রামকশ্রেণীর সপক্ষে সমর্থন যোগাড় করা। 
*- একদিকে যেমন যে কোনো অর্থনৈতিক রূপান্তরের শ্রেণগত মর্সবস্ত ও 
প্রকৃত লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতার চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়, তেমনি অন্যদিকে 


* কালমাকস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, সিন্দেক্টেড ওয়ার্কস ইন তরী ভল্যুমস, ভল্যুষ 
২, পৃঃ ১৯ ৷ i | 


৯৬ 


এই ক্ষমতার শ্রেণধগত সারবস্ত্ব সামাক্তিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পার্টির 
কাজকর্মের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ.করে । 

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে আধুনিক শ্রামকের 
অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও স্বার্থ বিবেচনা কার । স্পষ্টতই, শ্রমিকরা দারিদ্র, অন্যায় 
ও অসাম্য দুর করতে চায় । তারা চায় ভালো জীবনযাপন করতে । কিন্ত মৌলিক 
বিষয় হল যে এই উন্নতি পু' জিবাদের কাছ থেকে সুধা হিসেবে আসবে কিনা 
যা সবসময় আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী, বা শ্রমিক নিজেই তার শ্রমের উৎপাদন 
বাবহার করতে এবং ভোগ ও সঞ্চয় স্থির করতে শুরু করবে কি না। এই 
প্রশ্নের উত্তর সংস্কারবাদী ও বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য সৃস্টি করবে । 

বুর্জোয়া মতাদর্শবিদূরা ও আপসকামী পার্টিগুলো শ্রমিকদের আদর্শকে 
ভোগবাদে পর্যবসিত্ত করে এবং এইভাবে যে শর্তের মাধামে সে তার শ্রমশক্তি 
বিক্রি করে, সেই শর্ত পরিবর্তন করে তার বৈষয়িক জীবনের ব্রমোন্নতির মধ্যে 
তার সংগ্রামের লক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে । আমাদের সম্মেলন দেখিয়েছে যে 
কমিউনিস্টরা শ্রমিককে এটা বোঝাতে চায় যে, ষে বাবস্থা উৎপাদককে 
উৎপাদনের উপকরণ থেকে আলাদা করে রাখে এবং তাকে তার শ্রমক্ষমতা 
বিক্রেদ্তায় পরিণত করে, সেই ব্যবস্থার “বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সংগ্রামের মধ্য 
দিয়েই তার অর্ধনৈত্তিক ও অন্যান্য স্বার্থ পুরোপুরিভাবে ও দৃঢ়ভাবে রূপাঁরত 
হতে পারে । -এর অর্থ হচ্ছে শ্রামকের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে 
এক মৌলিক পরিবর্তন । এই প্রশ্নর্টি, যারা তুলনামূলকভাবে ভালো আছে, আর 
যারা দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, তাদের উভয়েরই কাছে সমান অর্থপূর্ণ । এটা 
হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন যা প্রকৃত মুক্তির প্রধান শর্ত ও ব্যাক্তির সামগ্রিক 
বিকাশের প্রথম ভিত্তি ৷ 

এই সম্মেলন দেখিয়েছে যে কমিউননস্টদের কাজ হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের 
মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টি করা যে তারা যতই ক্ষমতার দিকে অগ্রসর হবে, তৃতই 
তাদের শুধুমাত্র ভাগের জন্যই নং, উৎপাদন-সঞ্চয়ের জন্যও ক্রমশ চিত্তা' করতে 
হবে । এই অবস্থার ভিত্তিতেই শ্রমিকশ্রেশী অর্থনীতিতে সমাজের নেতৃস্থানীয় 
শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ' অবশ্য, তার মানে এই নয় যে 
আমিক একচেটিয়া পুঁজির স্বাথ ও পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের জন্য উদ্বেগ দেখাবে ৷ 


৯৭ 


আমরা বিশ্বাস কার যে শ্রমিক যখনই উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু 
করে তখন থেকেই সে উৎপাদন-সঞ্চয়ের সমস্যাগুলোর প্রতি তার আগ্রহ দেখাতে 
শুর করে। এর অর্থ. এই যে সে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সঞ্চয়ের 
প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দেয়। 
প্রনঙ্গক্রমে, এই সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্যে এই ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে 
যে শ্রমজীবী জনগণের উন্নত ভরীবনধারণের জন্য সংগ্রাম ও ভোগবাদের আদর্শ 
ছার! অনুপ্রাণিত আন্দোলনের মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা প্রয়োজন। এই 
পরবর্তী ধারণা সর্বদা সৃবিধাবাদের ভিত্তি স্থাষ্টি করে এবং যে পরিস্থিতিতে বিপ্লবী 
শাক্তিগুলে তাদের স্জনশীল প্রচেষ্টা শুরু করে, এই ধারণা সেই পরিস্থিতিতে 
প্রাঁতক্রিয়াকে সাহায্য করে। পশ্চিম ইয়োরোপে ও দক্ষিণ আমেরিকায় 
আপেক্ষিকভাবে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে অবাস্ততবাদী অর্থনৈতিক 
দাবি য়ে ধর্মঘট - প্রতিবিপ্লকে সাহায্য করে। যে মজ্ঞুর-আমিক এই ধারণায় 
বিশ্বাসী যে তার স্বার্থ ও উৎপাদনের স্বার্থ পরস্পর-বরোধী, সেই শ্রমিকের 
মানসিকতার সাথে , ভোক্তার মানসিকতা মিশে যায় । এর ফলে, নতুন পথে 
জীবন গড়ে তোলার কাজ ব্যাহত হয় এবং বিপ্লবের সাফল্যগুলো। সংহত করার 
কাজ কঠিন হয়ে ওঠে । 
পুঁজিবাদী ছুনিয়াতেও শ্রামকশ্রেণী কিছু পরিবর্তন অর্জন করতে পারে 
এবং এই সব পরিবর্তনকে মাঝে মাঝে প্রকৃত সাফল্য বলে মনে হয়; কিন্ত 
আমর! বিশ্বাস করি যে এই সব পরিবর্তনকে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
উপাদানের আলোতে মূল্যায়ন করা উাঁচত। যেমন উৎপাদনের পরিচালন 
ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ । এই ধরনের অংশ গ্রহণের দাবি অনেক 
পার্টির কর্ম্মস্কহীতে লেখা আছে। যাই হোক, সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা জোর 
দিয়ে বলেন -য এটা এক জটিল ঘটনা । এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 
পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রামকশ্রেণীর তরফ থেকে এটা হচ্ছে একটা আপস 
অর্থাৎ আংশিক ও সর্বদা খিত অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে উৎপাদন ও বন্টনের 
ক্ষেত্রে পু'জিপতিদের প্রধান ভূমিকা পালনের অধিকারকে পরোক্ষভাবে 
স্বীকার করা; কিন্ত কিছু পরিমাণে এটা এ অধিকারকে সীমিত করে, অর্থাৎ 
পুণীজপাতিদের তরফ থেকে এট! হচ্ছে স্থুবিধাদান | 


Ply 


আমি মনে করি প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে এই সাফল্যকে পুঁজির বিরুদ্ধে 
অধিকতর সংগ্রামের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা এবং কি ভাবে 
এই সাফল্য এ দিকে শ্রমঙ্জীবী জনগণের নংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
সাহায্য করে। অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতিতে এই প্রশ্নের আরো বহুদিক প্রকাশ 
পায়; কিন্তু আমি মনে করি শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্য সম্পকিত মৌলিক সিদ্ধাত্ত 
হচ্ছে ঃ যতদিন উৎপাদনের উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত 
ন! হয়, যতদিন শ্তমকশ্রেণী ও তার মিত্ররা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে 
না পারে, ততদিন সমাজতন্ত্র হবে না। যতই প্রগাঁতশীল বা গণতান্ত্রিক 
সাফল্য আগত হোক না কেন, তবুও এই দাবি সমৰ্থিত হয় না যে সমাজতন্ত্র 
ও পু'ক্তবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আর নেই । 


পরবর্ত তৃতীয় প্রশ্ন নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব। বক্তারা 
বলেছেন যে সংস্কারবাদের অন্যতম মৌলিক মতবাদ এই ধারণা থেকে স্থষ্টি হয় বে 
সমাজের সামাজক-অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধো বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করা যায় 
না। এই ধারণার প্রবক্তারা প্রায়ই মার্কসের উল্লেখ করেন ; মার্ক বলেছেন যে 
অর্থনীতি বলপ্র/য়াগ সহা করতে পারে না। মার্কসবাদে কি এই ধরনের কোনো 
বক্তব্য আছে? হ্যা, আছে !. মার্কলবাদী-লেনিনবাদীর] বিশ্বাস করে যে 
অর্থনীশ্তির নিয়ম ও অর্থনৈতিক পার্রিপকৃতার .শুরকে অস্বীকার করাটা 
রাজনৈতিক হঠকারিতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্ত সমাজের বিপ্লবী 
রূপান্তরের সময় অর্থনীতিতে বল প্রয়োগ করা হয় না; যেসব শ্রেণী, সামাজিক 
শক্তি ও সংস্থা কৃত্রিমভাবে পুরানো উৎপাদন সম্পর্ক বজায় রাখে সে সব শ্রেণী, 
শক্তিও সংস্থার ওপর বলগ্রয়োগ করা হয়; এইভাবে আসলে অর্থনীতির 
ক্ষেত্রেও বলপ্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে, বিপ্রবী বলপ্রয়োগের লক্ষ্য হচ্ছে 
অর্থনীতিকে “মুক্ত” করা, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ভরের সাথে উৎপাদন . 
সম্পর্ককে সঙ্গতিপূর্ণ করা । 


ঠিক এই কারণেই বিপ্লবী বলগ্রয়োগ হচ্ছে পু'জিপাত ও অন্যান্য যাঁরা 
পুরানো অর্থ নৈতিক সম্পর্ক ও ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়, তাদের বিরদ্ধে 
প্রায়ই একটা আখাত | অন্যান্য কমরেডর! যেমন জোর দিয়ে বলেছেন, এটা 
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৯৯ 


ঘ:ট, যখনই জনগণের ইচ্ছার শাস্তিপূর্ণ অভিব্যক্তি থেকে বিপ্লবী শক্তি গুলোর 
ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় । 

কমিউনিস্টরা সর্বদা বিশ্বাস করে যে বিপ্রবের শাস্তিপূর্ণ, অর্থাৎ 
অস্ত্রহীন বিকাশ বাঞ্চনীয় । তারা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণতন্ত্রকে যথেষ্ট 
মূল্য দেয় । লেনিন লিখেছেন £ “গণতন্ত্রকে শেষ পর্যন্ত বিকশিত করা, এই 
বিকাশের রূপগুলো খুঁজে.বার করা, প্রয্োগের মাধ্যমে তা পরুক্ষা কর। 
ইত্যাদি-_এই সবই হচ্ছে সামাজিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের অন্যতম অপাঁর- 
হার্য্য কাজ” ( ভল্যুম ২৫, পুঃ ৪৫২)। কিন্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা 
কখনোই গণতন্ত্রের ভূমিকাকে পর্যাপ্ত বলে মনে করে না; তারা সর্বদা গণতন্ত্রকে 
বৈপ্লাবক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থ নৈতিক উপাদান ও সমাজতন্ত্রের 
অভিমুখে অগ্রগতির সাথে যুক্ত করে ও পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়াশীল হিদেবে 
বিচার করে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন £ “পৃথকভাবে দেখলে কোনো 
ধরনের গণতন্ত্রই সমাজতন্ত্র আনবে না। কিন্ত বাশুব জীবনে গণতন্ত্রকে 
কখনোই আলাদাভাবে দেখা যায় না; অন্যান্য জিনিসের সাথে একে গ্রহণ 
করতে হবে ; এটা অর্থ নৈতিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে, এর 
রূপাস্তরকে উৎসাহিত করবে এবং এটা অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বার! 
প্রভাবিত হবে ইত্যাদি । এই হচ্ছে সাক্রয় ইতিহাসের ডায়ালেকটিকস 
€ভলুম ২৫, পৃঃ ২৫২-৩) । আম মনে করি এই বক্তব্য আজও সত্য । 

শেষপর্যন্ত সম্মেলনে এই ঘটনার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে যে 
বর্তমান যুগের পুঁজিবাদ! অর্থনীতি আন্তর্জাতিকীকরণের অত্যন্ত উচ্চস্তরে 
রয়েছে। বিপ্রবী শক্তিগুলে! এমন এক পরিস্থিতির সন্মুখীন, যেখানে তাদের 
সংগ্রাম জাতীয় অর্থনীতির গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রূপাস্তরের লক্ষ্যে পরি- 
চালিভ-এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজির সম্পত্তি, মুনাফা ও সুবিধার 
বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম আঘাত হানছে । এর অর্থ হচ্ছে যে, যে কোনো আন্দোলন 
সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক আমৃলভাবে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত, 
তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব-প্রতেক্রিয়ার প্রতিরোধ বাড়ছে। 

কিস্ত তার মানে'কি এই যে এই ধরনের পাঁরস্থিতিতে যে কোনো দেশের 
-চৌহদ্দির মধ্যে বিপ্লবী সংগ্রামের কোনো ভবিষ্যৎ নেই ? না, এর অর্থ এটা নয়, 
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কেন নয়? কারণ ঘটনার একটা দিক, অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের 
আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণের ওপর জোর দেওয়া ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থ- 
নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের অসমান স্তর অস্বীকার করা ভুল হবে। এই 
অসমানপ্স্তর না কমে, বরং বেড়ে যাচ্ছে । 

এই কারণেই কোনো নির্দিষ্ট দেশের জায় সীমানার মধ্যে বিপ্লবী বিজয়ের 
সম্ভবনা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য বর্তমান অবস্থাতেও প্রযোজ্য । 
এ লক্ষ্যের দিকে যাওয়ার প্রচেষ্টা যদি শিথিল হয় প্রধানত ও আন্তর্জাতিক 
বা আঞ্চলিক স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে বিপ্লবী সংগ্রামে ভাটা পড়ে ও তার 
অংশগ্রহণকারীদের উদ্ভোগ ব্যাহত হয় । 

অবশ্য, তা বলে আঞ্চলিক এঁক্য সহ আন্তর্জাতিক এঁক্য ও বিপ্লবী শক্তি- 
গুলোর সহযোগিতার গুরুত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অধিকত্ত, 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিশ্বাস করে যে প্রলেছারীয় সংহতি সম্পর্কে এক্যবদ্ধ 
সংগ্রাম হচ্ছে আন্তর্ভীতিক শ্রমিকশ্রেণী ও কমউনিস্ট আন্দোলনের শক্তির 
গুরুত্বপূর্ণ উৎস । - 

এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উদীয়মান আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমাহার 
য| প্রায়ই বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিতি তৈরি 
করে, সেই সব সমাহারের পরিবেশে কমিউনিনস্টদের এই সব প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
তাদের নিজন্ব অবস্থান রচনা করতে হয় । এই জন্যই, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলো-_একককভাবে ও যে থভাবে--এই সব অঞ্চলের জন্য 
বিকল্প বিকাশের ধারণা তুলে ধরে, যা বৃর্জোয়া বিকাশ থেকে আলাদা। 
য।ই হোক, আসি অনৃভব কার যে, যে সব পরিবেশে এই সব ধারণা ফলপ্রশ্থ 
হবে, তা কমরেডর]1 সঠিকভাবেই নির্ধারিত করেছেন; প্রথমত, বিপ্লবী 
সংগ্রামের ব্যাপক বিশ্বব্যাপী, আন্তর্জাতিক লক্ষ্য ও কর্তব্যের সাথে এই সব 
ধারণার কোনো বিরোধ থাকবে না, এবং দ্বিতীয়ত, এই সব ধারণা বিভিন্ন 
দেশে বিপ্লবী শক্তিগুলোর উদ্যোগ কোনোক্রমেই ব্যাহত করবে না। 

বিপ্রবী সংগ্রামকে গভীর হর করতে ও বিকশিত করতে দেঁতাত হচ্ছে বিপ্লবী 
শাক্তিগুলোর রণনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারুর মনে কোনো সন্দেহ 
নেই যে বিশ্বে শান্তি সংহত করার পথ 1£সেবে দেতাতের নীতির প্রচণ্ড মূলা 
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আছে। কিন্ত আমাদের, কমিউনিস্টদের কাছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির 
ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলোর পুনর্গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই 
সম্পর্কে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম সাফল্যের সাথে চালানোর সর্বাপেক্ষা 
অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি করে। আমাদের কাছে দেঁতাত বিমূর্ত নিক্কিয়তার 
নীতি নয়; দেতাত হচ্ছে খাঁটি মানবতার নীতি, যা শ্রমজীবী জনগণ, অর্থাৎ 
মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শ্রেণীগত স্বার্থ থেকে উত্তত ৷ 

বর্তমানে বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক সমস্যা আছে এবং এই সমস্যা কি- 
ভাবে সমাধান করা যায়, সে সম্পর্কে অনেক মত আছে'। ১৯৭৬ সালের জুন 
মাসে বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইয়োরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে 
এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের পার্টির অবস্থানকে লিওনিদ ব্রেঝনেভ নিম্নীলশিত- 
ভাবে সুত্রায়িত করেছেন : “আমাদের প্রধান ধারণা হচ্ছে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা 
হচ্ছে প্রস্তাবটি কতটা সত্য বা বিপরীতভাবে কতটা মিথ্যা, তা বিচারের একমাত্র 
মানদণ্ড! কিন্ত বাস্তব আভিজ্ঞতা তার চূড়ান্ত রায় দেবার আগে, কমরেড 
সুলভ আলোচনায় বিভিন্ন পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা তুলনা করার মাধ্যমে 
এই সব প্রস্তাব যাচাই করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয় । এটা স্পষ্ট যে এর ফলে 
আমাদের তব ও প্রয়োগ এবং আমাদের অভিন্ন আদর্শ সাফল্য লাভ করবে ৷? 

এটা যথেষ্ট স্পষ্ট যে বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা যা বর্তমানে 
ব্যাপক ও বহুমুখী, সেই সমগ্র অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করা এক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ । আমরা আশা করি যে আমাদের সম্মেলন এই কর্তব্য বাস্তবায়িত 
করার লক্ষ্যে পরিচািত কাঁসউনিস্টর্দের যৌথ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কিছু অবদান 
রেখেছে । 
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আরও বেশি দুর্গতির অমুখান অত্তর দশাকর (শষ 
পুঁজিবাদী অর্ধনীতি 


যুর কাপিলিনস্কি, নিকোলাই সার্গেইয়েভ 
সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ 


পর পর চার বছর ধরে গভীর সংকটময় অবস্থা পুঁজিবাদী ছাঁনিয়াকে 
কাঁপিয়ে তুলেছে এবং এমন সব সংকট চলছে যার কোনো শেষ নেই । রাষ্ট্রীয় 
একচেটিয়া যন্ত্র পুনরুৎপাদ্‌ন প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য রক্ষা করতে ও অর্থ নৈতিক 
কার্যক্রমের মধ্যে সুস্থতা আনতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও এর জন্য সকল প্রকার 
প্রচেষ্টা নেয়া থেকে সুরু করে নেতৃস্থানীয় পু'জিবাদী দেশগুাঁলি নিজেদের 
কাজের মধ্যে সঙ্গতি রাখত চেষ্টা করছে । ১৯৭৬ সালের মধ্যভাগের মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাতটি পশ্চিমী দেশ পরিস্থিতি শাস্ত করার জন্য 
মুদ্রাসংকোচ নীতি অনুসরণ করার কথা ঘোষণা করে। কিন্ত তারা 
দেখল যে বিপর্যয় তাদের উপরই চেপে বসল : সর্বত্রই মুদ্রাস্ফীতির ধাকা-এর 
প্রথম আঘাত এল মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর এবং শিল্প উৎপাদন সম্প্রসারণের 
কাজ ত্রত হাস পায় । ১৯৭৭ সালের মে মাসে লগ্নে অনুষ্ঠিত এক পশ্চিমী 
শীর্ষ সম্মেলনে মুদ্রান্ফীতি-বিরোধী ব্যবস্থার অগ্রাধিকার প্রত্যাহার করা 
হয় এবং যে কাজটি প্রথম সম্পন্ন করার "সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা হল “শক্তিশালী 
অর্থনীতি সম্পন্ন” দেশগুলির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পশ্চিম জার্মানি ) 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তি বৃদ্ধি করা যাতে করে সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য 
অন্যান্য দেশগুলিকে সাহায্য করা যায় । কিন্তু অচিরেই এই মর্মে পো 
আসতে থাকল যে জাপান ও পশ্চিম জার্মানি সম্মেলনের আশা অনুায়ী এ 
. নৈতিক উন্নয়নের হার বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। 
আমরা পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে মত বিনিময় চালিয়ে যাচ্ছি । ডরষ্টব্য, ডবল 
এম আর, জানুয়ারি, মার্চ এবং মেঃ ২৯৭৮ 





বর্তমান অর্থ নৈতিক সংবট এক বিশেষ ধরনের, সংকট । এই সংকটের 
সুচনা হয়েছে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিশ্বশাক্তর ভারসাম্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের 
এবং পুঁজিবাদী সমাজের আরও তীব্রতর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতি- 
শীলতার পটভূমিতে । 

যুদ্ধোত্বর অধ্যায়ে পুঁজিবাদের বিকাশধারাই এই সংকটের পথ উন্মুক্ত করে 
দিয়েছে পুঁজিবাদের পথ যে বৈষম্য ও বিরোধের সৃষ্টি করেছে তা জাতীয় 
অর্থনীতি ও বিশ্ব, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরে দীর্ঘ সময় ধরে পুর্ভিভৃত হতে 
সুরু করেছিল। বর্তমান সংকট স্বভাবতই চক্রাকারে আবর্তনশীল এবং 
দীর্ঘমেয়াদশ উপাদানের এক ক্রমবর্ধমান জটিল প্রায়োগবিধির ফলশ্রুতি - বর্তমানে 
এই উপাদানের অনেকগুলোর রয়েছে গুণগতভাবে নতুন নতুন দিক । 

কয়েক দশকব্যাপী পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব ভাঙনের মূলে 
নিহিত রয়েছে এই সংকট যখন পু'জিবাদ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলো 
দক্ষতার সঙ্গে বাবহার করতে অক্ষম । প্রধানত মুদ্রাস্ফীতির মতে! প্রক্রিয়ায় 
এই সংকট বাড়তে থাকে-_বিশ্ব-পু'জিবাশী অর্থনীতির অভ্যন্তরে এবং 
পুঁজিবাদের অন্যায্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত সেকেলে 
পদ্ধতির অস্বাভাবিক জটিলতার মধো মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব ঘটে আসছে। যে 
নতুন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো দারিদ্র্যের প্রকোপ থেকে বাঁচার সন্ধানে সচেষ্ট নেই 
রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধের আকস্মিক 
বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংকট 
প্রকট হয়ে ওঠে ৷ 

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বহুজাতিক সংস্থার বধিত কার্যকলাপে বিশ্ব- 
পুীজবাদী অর্থনীতির অভ্যন্তরে উৎপাদন এবং পুঁজির একীকরণ ও কেন্দ্রীভূত 
করার এবং পুঁজিবাদের প্রধান িবরোধ তীব্রতর করার এক নতুন স্তর 
প্রতিফলিত হয়েছে৷ পুজিবাদী অর্থনীতির বর্তমান সংকটে বহুজাতির সংস্থার 
বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । 

বর্তমান দশকের প্রথমে আত্তর্জাতিক একচেটিয়া অথবা] আরও সঠিকভাবে 
য| “বহুজাতিক সংস্থা” বলে অভিহিত করা হয় তাদের সংখ্যা কয়েক শতের 
বেশি নয়! কিন্ত হারা পুজিবাদী বিশ্বে শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ 
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ও তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ 
করার কাজে নিয়োজিত করেছে। তাদের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রাস্ত 
পরিচালনার কাজ বিশ্বে এক ডজন দেশে প্রসারিত রয়েছে-_কিস্ত কেন্দ্রীয় 
কর্পোরেশনের নীতি অনুসারে এই কাজ কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। এই 
উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কাজ পু'জিবাদী অর্থনীতির বহু দন্দ তীব্রতর 
করে তুলেছে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর বৈদেশিক সহকারী সংস্থাগুলোর 
মধ্যে আন্তঃসংস্থামূলক বন্ধন ও সংযোগ যে পথ বিস্তার করেছে তার মাধ্যমে 
সংকট দ্রুত “এক অভূতপূর্ব গভীর আবর্তে পুঁজিবাদী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে ' 


প্রধান প্রধান-মাকিন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে বহুজাতিক সংস্থাগুলো সমগ্র 
পুঁজিবাদী বিশ্বে অতি মুনাফা লুঠনের রণনীতি অনুসরণ করে চলেছে যাতে 
করে ষে সব দেশ তাদের সহকারী সংস্থাগুলো পোষণ করে সেইসব দেশের উপর 
সংকটের বোঝার বৃহত্তর অংশ চাপানো যায়। এই বহুজাতিক সংস্থাগুলো 
অত্যন্ত জবরদত্তিমূলকভাবে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অগ্রাহ্য করেছে, জনগণের 
জাতীয় স্বার্থে হস্তক্ষেপ করেছে এবং বহু - দেশে শ্রমজীবী জনগণের মূল 
অধিকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আক্রমণ” পরিচালনা করেছে। নেতৃস্থানীয় 
পশ্চিমী দেশগুলোর শানদকমহলের নীতির ফলেই প্রধানত তাদের স্বার্থ রক্ষিত 
হচ্ছে এই দেশগুলো নিজেদের অতি মুনাফালাভের আশায় শ্রমজীবী 
জনগণের জীবন্ধারণের মান হ্রাস করে এবং বেকারি বাড়িয়ে সংকট থেকে 
পরিত্রাণের এবং অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়ে আরও 
কঠিন প্রয়াস চালিয়েছে। | 


পুঁজিবাদের বিভিন্ন দিকের উপর ডবলু এম আর-এর আলোচনা 
প্রসঙ্গে আমরা পু'জিবাদের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে 
চাই, যে বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমবর্ধমান পারস্পারিক নির্ভরশীলতার মধ্যে অত্যন্ত 
তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে পুঁ্ি- 
বাদী অর্থনীতি আরও বেশি অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছে৷ এই বৈশিশ্্যগুলোর 
মধ্যে রয়েছে £ প্রথমত, অভুতপূর্বভাবে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদন হ্রাস এবং 
উত্পাদনের অস্থিতিশীলতা বিনিয়োগের সিয়মান, শিল্প সংক্রান্ত ক্ষমতার 
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দীর্ঘস্থায়ী অপব্যবহার, মুদ্রাস্মীতে ও বেকারির গুণগতভাবে নতুন চাঁরিত্র এবং 
বাহ্দেশীয় অর্থ নৈতিক বিরোধের আকস্মিক প্রকাশ । 


পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা বাথ 


, _. ১৯৭৩ সালের চতুর্থভাগে অধিকাংশ দেশে শিল্প উৎপাদনের উধ্বগতি 
এবং ১৯৭৫ সালের মধ্য ভাগে উৎপাদনের নিস্সগভি_এই উভয়ের মধ্যে, যে 
ফাক থাকছে তার পরিমাণ হল : আমেরিকায় ১৩ শতা'শ, ব্রিটেনে ১৭ শতাংশ, 
জাপানে ২৫ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানি এবং ইতালিতে ২২ শতাংশ এবং ফ্রান্সে 
৩০ শতাংশ । ১৯৭৫-এর মধ্যভাগের পর থেকে কতকগুলো দেশে বিশেষ করে 
‘আমেরিকা ও জাপানে শিল্প উৎপাদনের নিয্নগতি রোধ করা হয় এবং শুরু হয় 
পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া ৷ বুর্জোয়া প্রচারনায় দাবি করা হয় যে, ১৯৭৫ সালের 
'শেষে ও ১৯৭৬ সালের প্রথম ভাগে একটি “সংকট থেকে বেরিয়ে আসার 
গঁতিশীলতার” লক্ষণ চিহিতত হয়েছে এবং পুীজবাদী ইসিতে ছিল তখন 
ণ্উধ্ব মুখী” । 
শিজ্ত ১৯৭৬ সালের মধ্যভাগেই ঝেৌঁক নিকলগানী হয়ে দেখা 
'দেয়। যদিও ১৯৭৬ সালের শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৫. সালের চেয়ে 
প্রায় ৮ শতাংশ বেশি কিন্তু এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পুনরুজ্জীবন 
প্রক্রিয়া আর" শুরুই হল না ৷ উর্ববমুখী ঝোকের অবসান ঘটল এবং' জাপান, 
পশ্চিম জার্মানি ও ব্রিটেন সহ অধিকাংশ দেশ সি স্তরের সর্বোচ্চ 
সীমায় পৌছতে পারে নি.।. : 
| বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের নীলের, বিপরীত ১৯৭৭ সালের -ফলাফল 
কোনো দিকে সম্তোষজনক ছিল না £পশ্চিম ইউরোপে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ 
মাত্র ২ শতাংশ বৃদ্ধি হয় । পুঁজিবাদী ছনিয়ার তৃতীয় শিল্প সমৃদ্ধ দেশ পশ্চিম 
জার্মানী । পশ্চিমী ভবিষ্যহক্তারা আশা করেছিল যে এই দেশ অবশিষ্ট পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলোকে সংকট থেকে পরিত্রাণের “চাঁলিকাশদ্ি” হিসাবে 
কাজ করবে । অথচ এই পশ্চিম জার্মানিতেই শরংকালে শিল্প উৎপাদনের 
পরিমাণ প্রাক-সংকট পর্যায়ের চেয়ে ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। রাজনৈতিক 
ক্ষমতার দিক দিয়ে চতুর্থ স্থানভুক্ত পুঁজিবাদী দেশ ব্রিটেন ১৯৭৫-এর স্তর 
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থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো উতদাত করতে পারে শি-তার অগ্রগতির হার 
সংকটকাল থেকে ৮ শতাংশ কম । ১৯৭৭ সালের শরতকালের মধ্যে 
রা শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ৬ শতাংশের বেশি ছল এবং বছরের 
শুরুতে ফ্রান্সে এর পরিমাণ ছিল ৪ শতাংশ কম। | 
লৌহঘটিত ধাতুবিদ্ঠার মত মূল শিল্প সংকটের ক্রমবর্ধমান গভ ভারতার 
গুরুত্বের কৃথা প্রমাণ করে--১৯৭৭ সালে এই সংকট চলতে থাকে । এই 
বছরের মধ্যে ভার ক্ষমতার মাত্র ৫০ শতাংশ কাজে লেগেছে। জাহাজ. নির্মাণ 
ও বস্ত্র শিল্পে চলেছে গভীর সংকট। | 
অধিকাংশ পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ এবং সংস্থাগুলো মনে করে যে উৎপাদনের 
হার চুড়াস্তভাবে িয্নমুখী এবং পূর্বাভাসে আরও বলা হয় যে চলতি বছরে 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর “ক্ষুদে নিস্তেজ অবস্থা” অনায়াসে মন্দায় 
পরিণত হতে পারে ৷ 
১৯৭৬ সালের সমগ্র একটি অধ্যায়ে জাপানে উৎপাদনের উ্ব“মুখী অবস্থা 
যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী ছিল--১৯৭৭ সালে জাপান প্রকৃতপক্ষে কখনও 
নংকট-পূর্ব স্তরে পৌছতে পারে নি। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদরা একমত থে 
জাপান শুধুমাত্র বাইরের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক 
কার্যকলাপ বাড়িয়ে তোলার কাজ চালু রাখতে সক্ষম হবে না এবং সেই সঙ্গে 
সাম্প্রতিক বাস্তব ঘটনাবলী প্রমাণ দিচ্ছে ষে জ্াঁপানের “গতিশীল” বিকাশ 
“দীর্ঘস্থায়ী নিশ্চেষ্টতা” কাটিয়ে বিশ্ব-পু'জিবাদী অর্থনীতিকে সম্মুখে এগিয়ে 
নিতে পারে" বলে পশ্চিমী িরিভিউনিয়ারি নিত 
জাপানের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হবে না। 
গত বছর আরেরিকায় শিল্প বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বে নিয্নযুখী অবস্থা বিরাজ 
করছিল, তা থেকে রেহাই পেতে আমেরিকা বার্থ হয়েছে যদিও পুঁজিবাদী 
বিশ্বের অন্যান্য অংশের চেয়ে আমেরিকা অনেকটা ভালো অবস্থায় অবস্থান করছে । 
আমোরকার এই অনুকূল অবস্থার কারণ হল' প্রধানত বহিবিশ্বে মার্কনখ 
বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সম্প্রসারণ। মাকিন কংগ্রেসের যুক্ত অর্থ নৈতিক 
কমিটি ১৯৭৭ সালের প্রথম অর্ধাংশে মাকিন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে £ 
« *-১৯৭৪-4৫ সালের অর্থনীতির মন্দা কাটিয়ে উঠা শুরু থেকে, ২ বছর পর 
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বেকারির হার দাড়াল ৮ শতাংশের কাছাকাছি ; মুদ্রা স্ফীতি এখনও অস্বাস্তজনক 
এবং চলতি বছরে উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেকটা নৈরাশ্যুকর ।”১ এই হচ্ছে 
অর্থনীতিগতভাবে পু*জিবাদের অত্যন্ত শক্তিশালী দেশের হাল- বুর্জোয়া গ্রচার- 
কার্যে দাবি করা হয় যে এই শক্তিধর দেশটি অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলোকে 
অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের ও পেছন থেকে এগিয়ে নেয়ার পথের সন্ধান দেয় । 

"_ ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলির ব্যাপক ধ্বংসাবস্থা থেকে বোঝা যায় যে 
পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্পে রয়েছে গভীর সংকট ও উত্তেজনা । তাই ১৯৭৭ 
সালে জাপানে ১৮ হাজ্ঞার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে--এ সংখ্যা এক 
বছর আগের বিপর্যস্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রায় ২০ ভাগ বেশি এবং গত সংকট- 
পূর্ব বছরের সংখ্যার দ্বিগুণ । ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী এবং অন্যান্য পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলোতে ১৯৭৬ সালে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো দেউঁলিয়ায় 
পঁরণত হয় অথবা বন্ধ হয়ে যায় তার সংখ্যা ১৯৭৬ সালের চেয়ে ১০-১৫ 
শতাংশ বেশি । | 


উৎপাদন ক্ষমতার ধারাবাহিক ও বিপুলভাবে হীনবল ও অকেজো হয়ে 
থ।কাটাই পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পে একটি উপসর্গ বিশেষ । জাপান, পশ্চিম 
জার্মানি ও অন্তান্ত দেশের উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ২০ ভাগেরও বেশি 
পর পর ৪ বছর ধরে রুগ্ন ও অকেজো হয়ে পড়ে আছে-_এই সংখ্যা সংকট- 
পূর্ব অধ্যায়ের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। 

মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাশীল বুর্জোয়া বিশ্লষকদের কাছে এটা 
কোনো বিস্ময়ের নয়, কারণ পু'জিবাদী অর্থনীতির ঘম্ঘ বর্তমান সংকটে অত্যন্ত 
এক জটিল গ্রান্থিতে জড়িয়ে পড়েছে । অন্যদিকে ব্যবহারকারীদের চাহিদার 
স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধির উপর পুনরুজ্জীবনের ঝেশক ক্ষীণভাবে নির্ভকশীল। এটা 
প্রধানত একটি স্থগিত চাঁদ! পূরণের ফলশ্রাত। তাছাড়া এর অনেকটা 
ঘটেছে 'কিস্তবন্দি হিসাবে (১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালে আমেরিকার কিস্তিবদ্দি 
ঝণ অতীতের চেয়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয় ) এবং নেতৃস্থানীয় পশ্চিমী দেশগুলোর 


৯1 ৯:৭৭ হুক্ত অর্থনৈতিক রিপোর্ট, ৯৫তম কংগ্রেস প্রথম অধিবেশন, মার্চ ১০, ৯৯৭৭, 
পৃঃ ৯ 


বহির্দেশের ব্যাপকতর অর্থ নৈতিক সম্প্রসারণের উপর । আর একটি উপাদান 
হল একটি উজ্জ্বলতর দৃষ্টিভঙ্গির অনিশ্চিত আশার সামনে সম্মিলিত পণ্য 
তালিকা প্রস্তুত করা। 


পুন্রুজ্জীবন কার্যকর করার পথে ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল 
উৎপাদনের উব্বমুখী ঝেশকের সঙ্গে সঙ্গে আঁধকতর বিনিয়োগের অভাব । 
এবং এ থেকে বোঝা যায় যে এই ঝোৌকগুলো হল চক্রবাহভূত। তাই, 
কলকারখানা প্রকল্প ও শিল্পসংক্রান্ত নির্মাণ কর্মে মার্কিনী যৌথ বিনিয়োগ 
১৯৭৪ সালে ৩ শতাংশ হ্রাস পায়.এবং ১৯৭৫ সালে এর পরিমাণ আরও 
১৪ শতাংশ কমে যায় । ১৯৭৬ সালে জাপানে স্থায়ী মূলধন খাতে বিনিয়োগের 
পরিমাণ প্রাকৃ-সংকট স্তরের চেয়ে ১৮ শতাংশ কম, এই সংখ্যা আমেরিকার 
১৩ শতাংশ, পশ্চিম জার্মানিতে ১০ শতাংশ, ফ্রাব্দে ৮ শতাংশ এবং ব্রিটেনে 
৭ শতাংশ। 


এই তথ্যগুলো প্রমাণ করছে যে উৎপাদনের সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ 
এবং নব-রূপায়ণের মতো পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি মূল উপাদানকে শক্তিশালী 
না করে সংকট থেকে পরিত্রাণের এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পুনরুজ্জীবনের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলোতে সম্প্রতি যে “তত্ব” উদ্ভব ঘটেছে তা 
যুক্তিসিদ্ধ নয়। পরবর্তী সময়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুর্জোয়া নেতারা নিজেরাই 
এগুলো পরিহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানব জ্ঞাতির সামনে যে স্যোগ 
উপস্থিত করেছে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান অক্ষমতা সুস্পষ্ট- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ৷ যখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ নিজেরাই স্বীকার 
করছেন যে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে কলকারখানা যন্ত্রপাতির 
এক বিশাল অংশ সেকেলে ধরনের এবং সেগুলোর পরিবর্তন করতে হবে তখন 
বিনিয়োগের পরিমাণ রাখা হয়েছে সংকটকালীন নিয্নতম পর্যায়ের স্তরে (১৯৭৭ 
সালে স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ জাপানে প্রাক-সংকট পর্যায় থেকে ১৫ 
শতাংশ হ্রাস পায়; পশ্চিম জার্মানিতে ৫ শতাংশ । এবং কিছ কিছু বৃদ্ধি 
সত্বেও আমেরিকা যুক্তরাষ্রে ৪ শতাংশ কমে যায় )। 


২০১ 


মুদ্রাক্ষীতির ক্রমবর্ধমান বোঝা 


খুচরা, পাইকারী এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য বৃদ্ধির গতি ও পরিধি এবং 
সত্তর-এর মধ্যভাগে তাদের স্তর পরিবর্তন এই অনুমানকেই সুনিশ্চিত করে যে 
ুদ্রাস্মীতি এক গুণগত নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে এবং সমগ্র পু“জিবাদী অর্থ- 
নীতির উপর এক কঠিন নৈরাজ্যজনক প্রভাব বিস্তার করেছে । গত কয়েকবছরের 
ঘটনাবলী এক অর্থে অদ্বিতীয় : তীব্র কুগ্ডলী আকারে, মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
চলেছে উৎপাদন হ্রাস । 


চলতি সংকটের সঙ্গে সঙ্গে বন্মাহীন ও অসংযত মূল্যবৃদ্ধি হল পু'জিবাদী 
অর্থনীতির বহু বৈষম্য ও বিরোধের আত্মপ্রকাশ । ক্রমবর্ধমান ঘাটতি বাজেট 
মুদ্রাম্ফীতির প্রক্রিয়াকে জোর কদমে বাড়িয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে বিশাল 
সাময়িক ব্যয়কে বেলুনের মতো ফাপিয়ে ফুলিয়ে তোলা হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থা- 
গুলির বিস্তৃত অভিযান সমগ্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর যুদ্রাস্ফীতি বহন করে 
এনেছে এবং একে বহন করার প্রচলিত “জাতীয়” হাতিয়ারকে পঙ্গ, করে 
দিয়েছে । 


স্থায়ী মুদ্রাস্ধীতি হল পু'জিবাদের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য কিন্ত সর্বশেষ 
সংকটের পূর্ব পর্যস্ত খুচরা ও পাইকারি মূল্য প্রতিবছর ৩ অথবা ৪ শতাংশের 
বেশি বৃদ্ধি হয় নি। যখন এই মূল্য বৃদ্ধি জনগণের জীবনধারণের মানকে 
বিপর্যস্ত করে দেয় তখন পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা এই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলে 
বিশ্বাস করে । যখন এই সংকটের ঠিক আগের বছরগুলোতে মুদ্রাস্যীতি ৫ 
থেকে ৬ শতাংশ আকস্মিকভাবে বেডে গেল এবং তা একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ- 
কেও আঘাত করতে উদ্যত হল তখন মুদ্রাম্ফীতিকে “নিরাপদ সীমার” মধ্যে 
আটকে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হল। কিন্ত সংকট তাদের সমস্ত আশার মুখে 
ছাই ঢেলে দিল । ১৯৭৪ সালে উন্নত পু'জিবাদী দেশগুলোতে সাধারণ খুচরা 
ও পাইকারি মৃল্যস্চক (তথাকথিত জি এন পি মুদ্রা সংকোচক ) ১২'৫ 
শতাংশ বেড়ে গেল এবং তারপরের বছর আরও ১০ শতাংশ বৃদ্ধি হল । ১৯৭৬ 
সালে সর্বসাকুল্যে ুদ্রাস্ধীতি হার কিছু কমে যার কিন্ত তা ৮ শতাংশের চেয়েও 
রোঁশ অর্থাৎ প্রাক-সংকট দশকের স্তরের চেরে ১০০-১৫০ শতাংশ বেশি। 


১৯০ 


মুদ্রান্ফীতির সাধারণ স্তর প্রধানত পাইকা?র মূল্যের মাধ্যমে চাপ দেওয়া হয়। 
অন্যদিকে ভোগ্য পণ/মূল্য আগের মতই প্রকৃত দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে থাকল । 
১৯৭৭ সালের অক্টোবরে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে 
গড়ে ১৫ শতাংশ বেশি ছিল। 


যদিও শ্রমজীবী মানুষ কঠোর শ্রেণীংগ্রামের মাধ্যমে মজুর বৃদ্ধির কিছু 
স্থযোগ অর্জন করেছে কিন্ত বর্তমান মুদ্রাম্ফীতি আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক 
ভাবে তাদের জীবনধারণের মানকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে । পশ্চিমী শাসক 
মহল ১৯৭৬ মালে যে কঠিন মুদ্রা সংকোচ নীতি প্রয়োগ করতে সুরু করল তা 
প্রধানত ব্যক্ত হয়েছে মঞ্জুর সংকোচের মধ্যে। এমনকি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও 
যখন সে দিন পর্যন্তও মুদ্রাস্থীতের আকারে মূল্য বৃদ্ধির হার পশ্চিম ইউরোপ ও 
জাপানের চেয়ে কম ছিল তখন, মার্কিন সংবাদপত্র স্ত্রেই জানা যায়, ১৯৭৬- 
৭৭ সালে প্রকৃত পারিবারিক আয় সংকটের আগের চেয়ে কম! গত ৫ বছরে 
খুচরা মূল্য বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি এবং গৃহ নির্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে 
প্রায় শতকর! ৭০ ভাগ । অধিকাংশ “প্রবেশ যোগ্য” কলেজে এক বছরে শিক্ষার 
ব্যয় ১, ৭৮৩ ডলার থেকে ২,৭৯০ ডলার বৃদ্ধি হয়েছে এবং মার্কিন সমাজ 
বিজ্ঞানীর! স্বীকার করছেন যে এই ব্যয়-ভার বহন করা অনেক পাঁরবারেরই 
ক্ষমতার বাইরে । ব্রিটেন ও ফ্রান্স ব্যয় সংকোচের কর্মসুচী গ্রহণ করেছে এবং 
তাদের সংবাদপত্রের তথ্য থেকেই বলা হচ্ছে যে এই কঠোর কর্মনৃচী শ্রমজীবী 
জনগণের প্রকৃত মজুর এবং জীবনধারণের মান খর্ব করেছে। 


ও ই সিডি-র তথ্যে বলা হয়েছে যে ১৯৭৭ সালের প্রথমার্ধে শিল্পসমৃন্ধ 
পশ্চিমী দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির স্তর ১১৫ শত-ংশে ওঠে পরবর্তী বছরের 
দ্বিতীয়ার্ধে এই সংখ্যা ছিল ৮ শতাংশ ৷ সমগ্রভাবে, বর্তমান সংকটের ধাক্কায় 
(জানুয়ারি ১৯৭৪ থেকে জানুয়ারি ১৯৭৮) ইতালি ও ব্রিটেনে খুচরা মূল্য 
বেড়েছে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ, ফ্রান্স ও জাপানে এই সংখ্যা হল শতকরা 
৯০ ভাগ। 


মুদ্রাস্ষীতি এক সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বে 
মানুষের জীবনধারণের মানকে বিপর্যস্ত করে ফেলছে । এই অবস্থা সামঠিক 


৯৯১ 


অর্থনৈতিক দৃষ্টিভাঁঙ্গকৈ নিবীর্য করে দেবে, পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে মন্দীভূত 
করবে এবং বাইরের বাজারকে আরও বেশি অস্থিতিশীল করবে । 


বাইরের গভীরতর আর্থনীতিক দ্বন্দ 


পুঁজিবাদের আস্তঃদেশীয় অথনৈতিক ক্ষেত্রে ঘন্ ও অসুবিধাগুলির গুরুতর 
বৃদ্ধি প্রধানত বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট স্থষ্টি করেছে । শিল্লোন্নত পুঁজিবাদী দেশ 
এবং উন্নয়নকামী দেশগুলোর মধ্যে তীব্র ছন্দ, বহু দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং 
মুদ্রা ‘পরিস্থিতির’ অস্থিতিশীলতা এবং ক্রমবর্ধমান আস্ত:সাআাজ্যবাদী প্ৰতিদ্বন্দিতা! 
প্রভৃতি সংকটকে তীব্রতর ও জটিলতর করে তোলার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং 
এগুলোই হল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৷ 
উন্নত পুঁজিবাদের অর্থনীতিতে সংকটের প্রক্রিয়ার ফলে উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলো থেকে কীচামাল আনার চাহিদা কমে যায় এবং ১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে বহু 
ধরনের কীচামালের বিশ্ব-যূল্য মান কমিয়ে দেওয়া হয় । সংবাদপত্রের তথ্য থেকে 
জানা যায় যে ২০টি মূল কাচামাল পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় এই ছু-বছরে 
নবীন রাষ্ট্রগুলোকে হারাতে হয়েছে ১৮-২০ বিলিয়ন ডলার । ইতিমধ্যে পশ্চিম 
থেকে তাদের আমদানীর ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে কমপক্ষে/ শতকরা ১০ ভাগ এবং 
আমদানী মূলধন বৃদ্ধি হয়েছে ২০ থেকে ২২ বিলিয়ন ডলার | 
একটি তথাকথিত উত্তর-দক্ষিণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে__এই সম্মেলনে 
চটি শিল্লোন্নত দেশ এবং ১৯টি উন্নয়নশীল দেশ উপস্থিত থাকে । এই সম্মেলন 
৯৮ মাস ধরে চলতে থাকে এবং ১৯৭৭ সালের মে মাসের শেষে প্রকৃতপক্ষে 
সম্মেলন বার্থতার মধ্যে শেষ হেয়। এই সম্মেলনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নবীন 
রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতাসম্পন্ন নয়া-উপাঁনবেশবাদের মধ্যে গভীর ছম্্_. 
নবীন রাষ্ট্রগুলি প্রায় পুঁজিবাদের অধীনে অন্যায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
সম্পর্ক সংক্রান্ত সমগ্র ব্যবস্থার পুনরায় কাঠামোগত পরিবর্তন । 
নেতৃস্থানীয় পশ্চিমী দেশগুলো বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে 
সংকট থেকে বোঁরয়ে আসার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চলেছে, বিস্ত যেহেতু সংকট 
. যুগপৎ এবং প্রকৃতপক্ষে পু'জিবাদের প্রধান কেন্দ্রগুলিয় উপর আঘাত হেনেছে 
তাই কোনো কোনো দেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ অপরের জন্য আরও ক্ষতির 
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কারণ হয়েছে! ১৯৭৫ সালে, পুঁজিবাদী দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য শতকরা 
৬ ভাগ পড়ে যায় এবং পরবর্তী বছরে তাদের রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় ১১ শতাংশ 
বৃদ্ধি হয় এবং সমগ্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুজ্জীবনের পক্ষে এটা স্বল্পমেয়াদী 
উপাদান । কিন্তু এটাও পু'জিবাদী দেশগুলোকে বাণিজা ও দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে 
আরও বৃহত্তর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার দিকে ঠেলে দেয় । তাই, আমেরিকায় 
আমদাশী রপ্তানী বাণিজ্য পরিস্থিতি তীব্রভাবে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয় এবং 
আমেরিকার কয়েকটি প্ৰতিদ্বন্দী দেশ যেভাবে তাদের রপ্তানী বৃদ্ধি করেছে সমস্ত 
প্রচেষ্টা সত্বেও আমেরিকা৷ সেই হারে তীর রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম 
হয়নি। - 

নিরবচ্ছিন্ন অর্থ নৈতিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 
ভাবে বাণিজ্যসংক্তান্ত কোনো বাধানিষেধ আরোপ করা চলবে না বলে ও-ই 
সি ডি-র মধো যে বোঝাপড়া হয়েছিল তা অমান্য করে সংরক্ষণবাদী ঝোঁক এই 
গ্রপের সমস্ত দেশগুলোতে তীব্রতর হয়ে ওঠে--সেই সঙ্গে এই দেশগুলোর 
মধ্যে প্রতিদ্বান্বিতাও নিছক একটি বাঁপজ্য যুদ্ধে সীমিত না থেকে বাণিজ্য বহির্ভূত 
ক্ষেত্রে ছাঁড়য়ে পড়ছে । বিশেষ করে জাপানী একচেটিয়া এবং মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র 
ও পশ্চিম ইউরোপের বৃহৎ পুঁজিপাঁতিদের মধ্যে বিরোধ তীব্রভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। 
বহির্দেশীয় বাজারে জাপানের ব্যাপক অভিযানে আতাক্কত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও কয়েরুট ই ইস দেশ কতকগুলো মূল পণ্য রপ্তানি স্বেচ্ছায় বন্ধ করার দাবি 
জানায় এবং জাপানী একচেটিয়া-চক্র এর তীব্রভাবে প্রতিরোধ করে। মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও বারোয়াঁর বাজার অস্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে এবং বারোয়াণির 
বাজার অন্তভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যেই অনৈক্য তত্র হয়ে ওঠে । গ্যাট 
(জি এটি টি) কাঠামোর মধ্যে যে বহুপক্ষীয় আলোচনা ১৯৭৩ সালে সুরু হয় 
তা বাধাপ্রাপ্ত হয়, কারণ ব্যবসা সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক বিরোধ নতুন করে 
ফেটে পড়ে এবং বাস্তব কোনো ফল প্রসব করে না। ফলে, ১৯৭৭ সালে 
পুীজবাদী বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃদ্ধির হার ৪-৫ শতাংশ কমে যায়। 

বিশ্ব-পুহজিবাদঁ দেশগুলির মধ্যে এবং বারোয়ার বাজার অস্তভূক্ত 
এবং তীব্র আন্তঃসাআজ্যবাদী প্রতিদ্বান্দতার ব্যবসা বাণিজ্য বিপুলভাবে 
মন্থর হয়ে, পড়ে, সংরক্ষণবাদের বৃদ্ধি ঘটে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে প্রধান 
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প্রতিযোগীদের মধ্যে নতুন বাণিজ্য যুদ্ধের সৃত্রপাত হয়। সুতরাং বিশ্ব- 
পু'জিবাদী অর্থনীতির অবস্থা হয়ে উঠে আরও জটিল । 

বিগত কয়েক বছর পুঁজিবাদের মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রমাগত বিশৃংখলা 
ও অস্থিতিশীলতা দেখ! দিয়েছে । উদাহরণ স্বরূপ, এর প্রকাশ ঘটেছে £ পাউণ্ড 
ও ফরাপির ফ্রী, এবং লিরা-র মতো প্রধান প্রধান পুর্জবাদী প্রচলিত মুদ্রার 
বিনিময় হার ত্রাস পাওয়ার মধ্যে অন্যান্ত বিনিময় হারের দ্রুত উঠানামায়__ 
সেই সঙ্গে বাতিন্ন দেশের মধ্যে পুঁজির ( “দুর্লভ মুদ্রা” ) ফাটকা৷ গতিবিধির 
মধ্যে আসে এক নতুন জোয়ার এবং তা চলতে থাকে প্রধানত বহুজাতিক সংস্থা 
গুলির পথ-রেখা ধরে এবং অনেক দেশের আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনায় রয়েছে 
গভীর বৈষম্য । 

ব্রিটেন ও ইতালি আরও বৃহত্তর মুদ্রা সংক্রান্ত আলোড়ন পরিহারের উদ্দেশ্যে 

বিপূল আন্তর্জাতিক ঝণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সকে দ্বিতীয় বারের জ্রন্য 
পশ্চিম ইউরোগীয় দেশগুলোর যোথ “সংস্থা” থেকে সরে আসতে হয়েছে । 
বিপরীত দিকে, এফ আর জি মার্ক ও ইয়েন অনেকটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে । 

গত কয়েক বছরের ফলাফল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে স্বর্ণ 
মানের মর্যাদা পরিবর্তন সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পন্ন স্বর্ণ মানের উপর ভিত্তি না 
করে বিশেষ লেনদেনের অধিকারের (এস ডি আর) এবং অন্যান্য স্বকৃত 
মুদ্রার ভিত্তিতে এক ‘চলতি’ ধরনের বিনিময় হার প্রবর্তন করে অধিকতর সুষ্ঠ, 
মুদ্রা সম্পর্ক স্থাপনে পশ্চিমী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবাসিত হয়েছে । এ ব্যবস্থা- 
গুলি পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেনি বরঞ্চ এরা নেহাৎ নতুন 
নতুন বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে, কারণ এ-গুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হল নেতৃস্থানীয় 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রধানত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করা যাতে করে নতুন 
পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী অর্থ'নীতির এই দিকটিতে তাদের বিশেষ সৃবিধাপ্রাপ্ত 
আবস্থান বক্তার থাকে এবং এটা বজায় রাখা হয় আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
অন্যান্য সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতির বিনিময়ে । 
লক্ষ লক্ষ বেকার 

প্রাক-সংকট পর্বে শিল্পসমৃদ্ধ পজিবাদী দেশগুলোতে পূর্ণ বেকারের মোট 
সংখ্যা ছিল ৭ থেকে ৮ সিলিয়ন অথবা সক্রিয় শ্রমশক্তির প্রায় শতকরা ২-৫ 
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থেকে ৩ ভাগ । সংকট বেড়েছে এবং বহু সূত্র থেকে জানা গেছে যে অনেক দিন 
থেকে এক নতুন এবং অনেক বেশি উচ্চতর পর্যায়ে বেকারির সংখ্যা বধিত 
হয়েছে এবং এর সংখ্যা হল £ ১৪ থেকে ১৫ মিলিয়ন অর্থাৎ শ্রসজীবী মানুষের 
শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ । | 


সম্প্রতি অনুমান করা হয়েছিল যে চলতি সংকটকালে বেকারির শীর্ষ 
সীমায় পৌছেছে এবং ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে তা অতিক্রম করে গেছে 
এবং ও ই সি ডি-র তথ্য অনুসারে সরকারি তালিকাভুক্ত পূর্ণ বেকারের সংখ্যা 
১৫'২ মিলিয়নের উপর । ১৯৭৬ সালের মে মাসে বেকারি ১৪ মিলিয়নে 
নেমে আসে কিন্ত বছরের শেষে এই সংখ্যা পুনরায় ১৫ মিলিয়নের উপর 
বেড়ে যায়। লণ্ডন শীর্ষ সম্মেলনের পর ও ই সি ডি ঘোষণা করে যে ১৯৭৭ 
সালে বেকারির সংখ্যা ৯৩ মিলিয়নে হাস পাবে বলে পূর্বে ষে ভবিষ্যদ্বাণী 
করা হয়েছিল তা ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি 
হয়েছে। এই পূর্বাভাস সঠিক প্রমাণিত হয়েছে । গত বছরের শেষে শিল্পোন্নত 
পশ্চিমী দেশগুলোতে মোট বেকারের সংখ্যা ১৭ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়, এর 
সংখ্যা ১৯৭৫ সালের অক্টোবরের শীর্ষ সীমার উপর প্রায় ১ মিলিয়ন বেশি। 
গত বছর শরৎকালে একমাত্র বারোয়ারি দেশগুলোতে সরকারি তালিকাভুক্ত 
বেকারের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৬ মিলিয়নের উপর, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের 
কিছু অগ্রগতি সত্বেও । বেকারির স্তর প্রকৃত একই ছিল--প্রায় ৭ শতাংশে । 
১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে কংগ্রেসে প্রেরিত প্রেসিডেন্ট কাটারের বার্তায় 
স্বীকার করা হয়েছে ষে প্রায় ৩ মিলিয়ন আমেরিকাবাসী আংশিক সময় কাজ 
করে এবং ১ মিলিয়ান বেকার সরকারি তালিকাভুক্ত করা বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ 
তারা কর্মসংস্থানের সমস্ত আশ! পরিত্যাগ করেছে । 


বর্তমানে বেকারি আগের চেয়ে শ্রমঙ্জীবী জনগণের পক্ষে অনেক বেশি 
গুরুতর সামাজিক ঝুঁকি ও ফলাফল নিয়ে এসেছে । বেকারি দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিচ্ছে 
এবং লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষেরা বেকার ভাতা ও সুযোগ লাভের অধিকার, 
হারিয়েছে । সরকারি স্বত্র অনুসারে, ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে, আমেরিকায় 
৭.৩ মিলিয়ন পূর্ণ বেকারের মধ্যে ২৩ মিলিয়ন ( ৩৯ শতাংশ) বেকার ভাতা 
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বা বেকারির স্থুযোগ গ্রহণ কর'র অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং বছরের 
শেষে এদের সংখ্যা ৪৪ মিলিয়নে বৃদ্ধি হয়েছে ( মোট সংখ্যার ৫৫ শতাংশ )। 

আগামী কয়েক বছরে এই বেকারির সংখ্যা বেশ কিছু হ্রাস পাবে বলে 
আশা করার কোনো কারণ নেই, এমন কি লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের জীবনে এই 
বিপর্যয়কারী দুর্ভাগ্যজনক ফলাফলের উপশমও হবে না। মাকিন কংগ্রেস থেকে 
বলা হয়েছে যে ১৯৮০ সাল পর্যস্ত বেকারির সংখ্যা মোট সক্রিয় জনসংখ্যার 
শতকরা ৫ ভাগেরও বেশি হবে ৷ এই সময়ের মধ্যে পশ্চিম জার্মানিতে বেকারির 
সংখ্যা ১৯৭৭ সালে ১১ মিলিয়ন থেকে ২ মিলিয়নে বৃদ্ধি হবে । ভন্যান্ পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলোর সম্ভাবনা আরও বেশি চরম প্রতিকূল । 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে এক- 
চেটিয়াদের অতি মুনাফার লাভের স্বার্থে পশ্চিমী শাসক-চক্র এমন এক নীতি 
অনুসরণ করার জন্য তাদের সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে যা বেকারির মতো. 
সামাঞ্জিক ক্ষত বা অন্যায়কে প্রতিহত করার পরিবর্তে আরও বেশি লক্ষ লক্ষ 
নারী-পুরুষকে তাদের প্রাথমিক অধিকার, কাজ করার অধিকার থেকে বাঞ্চিত 
করছে। 

সাম্প্রতিককালে পু'ঞ্জিবাদী দেশগুলোর শ্রমজীবী জনতা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের 
জনবিরোধী শোষণমূলক নীতির বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দৃঢ়তার সঙ্গে তীব্রতর 
করে তুলছে। ধর্মঘট সংগ্রামে জড়িত শিল্প শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংখ্যা সত্তর 
দশকের মধ্যভাগে দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করেছে । গত বছর, লক্ষণীয়ভাবে এই সংখ্যা 
৫০ মিলিয়নে দাড়ায় ৷ 

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ছুর্গতি ও অন্যায়গুলি সকলের চোখের সামনে সমাজ- 
তান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সুযোগ সুস্পষ্টভাবে ভুলে ধরে । ১৯৭৪ এবং ১৯৭৭, 
এই চার বছরের মধ্যে, যখন উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প উৎপাদন মাত্র 
শৃতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে, তখন সি এম ই এর দেশগুলোর শিল্প উৎপাদনের 
পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়েছে । সংকট ও মন্দা থেকে মুক্ত বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতি ছুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে এতিহাসিক প্রতিযোগিতার পুরোভাগে থেকে 
দৃঢ় পদক্ষেপে এক শীর্ষ বিন্দু থেকে অপর শীর্ষ বিন্দুতে এগিয়ে চলেছে । / 
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মতামত 


ইথিওগিয়ার বিপ্লবের সম্ভাবনা 
নইম আশহাব 
জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রপয় কমিটির ES 
ব্যুরোর সদস্য 


ওগাডেনে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইথওপীয় জনগণকে দেখার সৌভাগ্য 
আমার হয়েছিল। জনগণের স্নায়ু ও সঙ্ষল্পের ওপর দারুণ চাপ পড়েছিল । 
কারণ সেই সময়ে দেশটির সমগ্র বিপ্রবী শক্তি উত্তাল হয়ে উঠেছিল । এখন, 
বৈদেশিক আক্রমণের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে বিজয়লাভের পর, সেই শক্তি কত 
বিশাল সে সম্পর্কে বিশেষভাবে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। শহর ও গ্রামের লক্ষ 
লক্ষ মেহনতাঁ মাহুষের প্রাণশক্তির মধ্যে গুণগতভাবে নতুন সংগঠন ও শৃঙ্খলার 
মধ্যে এবং বিশ্বের প্রগতিশীল জনগণের সমর্থনে বিপ্লবী সংগ্রামকে শেষপর্যস্ত 
চালিয়ে যাওয়ার ও শোষণহীন সমাজ, গঠনের সংকল্পের মধ্যে নিহিত রয়েছে 
ইখিওপিয়ার বিপ্রবের শক্তি। | 

বৈদেশিক সাংবাদিকদের একটি বড় দলের সঙ্গে দেশটি পাঁরিভ্রমণের সময় 
( পর্যটনটি আয়োজিত" হয়েছিল ইখিওপিয়ার বিপ্লবী কতৃপক্ষের দ্বারা ), স্বচক্ষে 
জনসাধারণের সামাজ্যবাদ-বিরোধী' উদ্দীপনা দেখেছি; তারা বিশেষত, 
সোমালিয়ার আক্রমণের সময় অস্ত্রহাতে বাইরের প্রতিক্রিয়ার কুৎসা, নানা 
অভিযোগ ও কুতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ।. পশ্চিমী প্রচার যন্ত্র এবং 
ইঘিওপপয়ার প্রাতবেশী এলাকার জন-বিরোধী রাষ্ট্রগুলো বিপ্রবের.পরাজযন 
সম্পর্কে, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এবং বাইরের প্ররোচনায় বিদেশী সৈন্যর! 
ওগাড়েনের বিশাল ভূখণ্ড দখল হয়ে গেলে একথা কেউ কেউ নিশ্চিতভাবেই 
বিহা করেছিল। প্রগতিশীল বাজাগুলোর বিরুদ্ধপক্ষ পাকিস্তান থেকে 
মিশর পর্যন্ত স্কাটোর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে যতখানি বেশি সম্ভব ইথওপয়া- 
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বিরোধী প্রগর অভিযান চালিয়েছে । “ইিওপিয়ার আক্রমণের শিকার 
সোমালিয়াকে রক্ষা করার” অজুহাতে ইরানের শাহ সশস্ত্র হস্তক্ষেপের হুমকি 
দেয়। অন্যদিকে আরব প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলো সর্বপ্রথম সৌদি আরব 
বৈপ্লবিক রাষ্ত্রের বিরুদ্ধে “ধর্মযুদ্ধের আহ্বান দেয়” । এমনকি ইজরায়েলী 
শাসকরাও এই বেস্ুরে? এক্যতানে যোগ দিয়েছিল। ইখিৎপিয়ার ঘটনা- 
বলীতে আরব প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, 
বৈদেশিক মন্ত্রী ডায়ান এই “সংবাদ” ছড়িয়ে দিল যে ইজরায়েল ইখিওপয়াকে 
অস্ত্রশস্ত্র যোগান শদচ্ছে। ইওপীয় বৈদেশিক মন্ত্রী সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই 
ডায়ানের বিব্বতিকে প্ররোচনাযূলক ও স্বক্মভাবে স্থিরীকৃত সময়ান্ুগ বলে বর্ণনা 
করেন। নানা বিভেদ সত্বেও প্রগতিশীল রাষ্ট্রের প্রতি সব ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলোর গভীর শত্রুতার সাক্ষ্য এ ষড়যন্ত্রগুলোতে পাওয়া যায় । 

পয়ার জনগণ যখন দেখল যে বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
পিছনে সাভ্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব আছে, তখন তাদের সাআক্যবাদ-বিরোধী 
অনুভূতি আরো তীব্র হয়েছে। পশ্চাদপসরণকারী সোমালিয়ার সৈন্যবাহিনীর 
কাছ থেকে আমেরিকার ও ন্যাটোর যেসব অন্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, তার থেকেই 
এর অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা সত্য যে সোমালিয়ায় ন্যাটোর 
অন্ত্শস্ত্রের ক্রমবর্ধমান যোগান সম্পর্কে অজ্ঞানতার ভান করে যুক্তরাষ্ট্র ওগাডেনের 
সংঘর্ষে নিরপেক্ষতার দাবি করেছে, এমনকি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বানও 'দিয়েছে। 
কিন্ত সবচেয়ে জোর গলায় দে একথা তখনই বলেছে যখন আক্রমণের 1 বপর্যয় 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাত্র কয়েক মাস আগেও সোমালি সৈন্যবাহিনীর 
ইখিওপীয় আক্রমণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের বলার কিছু ছিল না। 
অথচ সোমালি বাঁহনী ইথিওপয়ার শত শত কিলোমিটার অভ্যন্তরে ঢুকে 
পড়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার শৃঙ্গ এলাকায় সংগ্রামের বর্তমান পধায়ে 
জ্বনগণের বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাআজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সংগঠিত চক্রান্ত আরব- 
দেশের অনেকেরই চোখ খুলে দিল । আরব, ইজরায়েল, ইরানীয় ও আকফকায় 
প্রতিক্রিয়া তার জাতীয় ভেদরেখ! অতিক্রম করেছে এবং গ্রগতিশীলগোষ্ঠীও 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে যুক্তত্রণ্ট গঠন করেছে । আরবের সুস্থশক্তি- 
গুলো এই নীতিকে প্রতিহত করছে। এর! প্রকৃতপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের সংকটে 
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সাদাতের পরাজ্রয়ের লাইনের বরোধিত! করছে । তাই ইথিওপীয় বিপ্লবের 
মর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে এনব শাক্তগুলোর ধারণা অনেকট। কাছাকাছি এসেছে । 
এবং ইথওপী্-বিরোধী চক্রাস্ত ও মধ্যপ্রাচ্যে মীমাংসার পরিকল্পনার মধ্যে 
একটা গভীর সংযোগের অস্তিত্ব তারা সঠিকভাবেই দেখতে পেয়েছে । 

আরব প্রতিক্রিয়া কর্তৃক পুষ্ট লহিত সাগরের তথাকাঁথত আরবীকরণের 
পরিকল্পনায় প্রগাতশীল ও গণতান্ত্রিক গোষ্টীগুলো যথেষ্ট পরিমাণে শঙ্কিত 
হয়েছে। একথা উল্লিখিত হওয়া উচিত ধে হাইলে সেলাসীর অত্যাচারী 
সামস্ততান্ত্রিক রাজত্বকালে এসব ধারণা কিন্ত উত্থাপিত হয় নি, যদিও এই 
এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলে সামরিক উপস্থিতি এবং ইথিওপিয়ায় 
এছুটি দেশের সামরিক ধাটিগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য তার নীতি 
বিশেষ কর ১৯৬৭ সালে ইজরায়েলী আগ্রাসনের পর আরব জনগণের পক্ষে 
' ভয়ানক বিপাদস্বরূপ ছিল। সত্যই, লোহিত সাগরকে “আরব হদে” পরিণত 
করবার ধারণাটি খুবই গভীরভাবে আলোচিত হচ্ছে ঠিক বিপ্রবী ইথিওপিয়ার 
জন্মের পর থেকে। উদ্দেশ্য হল বিশ্ব থেকে ইঘিওপিরাকে বিচ্ছিন্ন করা, সমুদ্র 
পথ থেকে একে বঞ্চিত করা, এবং শেষপর্যন্ত একে ভয়ানকভাবে দুর্বল করা । 
ইথওপ্রিয়াকে এমন একটা অবস্থানে নিয়ে যওয়া, যার ফলে ইরিত্রিয়ার উত্তর 
প্রদেশে নাকগলানো সম্ভব হবে। 

লোহিত সাগরকে “আরবীকরণের” কথা যার! বলে তারা কার্যত এই 
ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে যে বিনা বাধায় চলাচলের জন্য আন্তর্জাতিক সমুদ্র 
উদ্ুক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই এটা চলে আসছে । লাহিত সাগরে বহির্গমণের 
পথযুক্ত অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র হচ্ছে ইিওাঁপয়া ৷ এর আন্তর্জাতিক চরিত্র ১৮৮৮ 
সালের কনস্তাননোপলের চুক্তি দ্বার! স্বীকৃত। স্বয়েজ ক্যানেল দিয়ে আস্ত- 
জাতিক নৌ-চলাচল সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল । 

বিপ্লবী ইথিগপিয়া অন্য কোনো দেশের জনগণ ও রাষ্ট্রের বিরোধী নয়। 
তার নেতৃবগ মু-প্রতিবেশীনুলভ নীতির প্রতি তাদের আনুগত্যের ওপর সদাই 
জোর দিয়েছে । সোমালিয়া সহ কোনে! দেশের বিক্ৰদ্ধেই তাদের আক্রমণাতুত 
অভিসান্ধ নেই। কিন্ত জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিপন্ন হলে 
কোনোপ্রকার সৃবিধা দানের ইচ্ছাও সরকারের নেই। সোমালি আক্রমণের 
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জবাব ও তার পরাজয় এটা খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছে যে যারা আর একটা 
আক্রমণের আশা যোগান দিচ্ছে বা যারা দেশের১ ওপর স্থলচাপ স্ষ্টি 
করতে চায় তাদের জন্য কি সঞ্চিত রয়েছে । নেইসঙ্গে বিপ্লবী জনগণের ওপর 
নির্ভরশীল ক্ষমতাসীন 'কর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ প্রতি-বিপ্রব ও দক্ষিণপন্থী শক্তি- 
সমূহের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে । 


বিপ্লবী দেশপ্রেমী ইখিওপীয়দের সঙ্গে আলাপআলোচন! করে আমি এই ' 
বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে বর্তমান পারাস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ-ীবরোধী সংগ্রামের 
নির্দিষ্ট রূপ সম্পর্কে দেশের বহু মানুষেরই খুব স্পষ্ট ধারণা আছে । শ্াঁমক- 
শ্রেণীর পার্টির. নেতৃত্বে ভিয়েতনামী জনগণের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানের সময় 
সাআজ্যবাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যকাল নিদ্দিষ্ট 
ছিল। ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা নিয়ে সাত্রাজ্যবাদ যে নতুন রণকৌশল রচনা 
করছে এবং যে কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকটবর্তী এলাকাগুলোর প্র[তি- 
ক্রিয়াশীল শক্গুলোকে সাক্রয় করা ও যে কৌশল দেশের ভেতব্ন থেকে 
প্রগতিশীল রাষ্ট্রকে উৎখাত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার যুক্ত হীঁথওাঁপিয়া সেই 
'রণকৌশলকে প্রতিহত করার করবা গ্রহণ করেছে। বিপ্লবীরা অভ্যন্তরীণ 
ফন্টের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এখানে বিপ্লবের গঠনমূলক 
কর্তব্যগুলো সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে জন-বিরোধী শ্রেণী ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করা হচ্ছে, সামস্ততন্ত্রের অবশেষ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের 
উচ্ছেদের বিশাল প্রচেষ্টা চলছে । “বিপ্লবী মাতৃভূমি বা মৃত্যু” রণধ্বানিটি হচ্ছে 
ইাখিওপাঁরদের প্রচেষ্টাকে সফল করার সংকল্প ঘ্োতক । 


১ বন্ধ জা থেকে এট! দেখা মায় যে ইিওপশয় বিপ্রবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে । মার্চ 
মাসের আরব লীগের সভাতেও প্রাতীক্রিয়াশগলরা প্ররোচনামলক আহান দেয় এই 
বলে যে সোমালিয়া “আক্রান্ত” হলে তাকে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে । 

* সভায় সমবেত প্রাভীক্রয়াশশল ও রক্ষণশীল আরব শাদকবর্গ (পাঁচটি 
সাম্রাজ্যবাদ িরোধশ রাষ্ট্র সভাটি বয়কট করে) সাদাতের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার 
জন্য সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হয়। এ প্রতিশ্রুতি তারা দেয়, যুত্ত রাষ্ট্রীয় সান্র জ্য- 
বাদও ইসরায়েল” দখলের কাছে আত্মসমর্পণের নপতি গ্রহণের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে 
ব্যাপকভাবে সাদান্ত নিন্দিত হংস্বার পর । 
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অন্তর্দেশীয় ও বাহর্দেশীয় ফ্রন্টে ইথওপিয়ার বিজয়গুলো বিপ্লবের 
জাহাজকে সংকীর্ম খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে চালিয়ে উুক্ত সমুদ্রে পড়তে সক্ষম 
করেছে, বিপ্রবের বিশাল সাফল্যের স্বাভাবিক পরিণতি ছচ্ছে এগুলো । 
জনগণের মৌপিক পরিবর্তনের ইচ্ছা ও সংকল্প এ মহাদেশের ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব । তার ফলে জনগণের ষুখবদ্ধত| ও সংগঠন ক্ষমতা খুবই পরিপক্ক 
হয়েছে। জনগণের সেই শক্তি দিয়ে জনগণের জন্য বিপ্রব সামাজিক 
পরিবর্তনগুলো সম্পাদন করেছে। স্বচক্ষে দেখেছি যে আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও 
দক্ষত। প্রগতিশীল ইথিওপিয়ার আছে । বিপ্লবকে রক্ষার জন্য ইথিওপিরার 
লক্ষ লক্ষ সৈন্যের ওপর ভরসা রাখে । পিপল্ন মিলিশিয়াকে বিপ্লবের বাহিনীর 
প্রাণকেন্দ্র বলে গণা করা হয়। সংখ্যা ৩০০,*০০-এর বেশি । অনেকেই 
ওগাডেনে সাহসের সঙ্গে লড়েছে। শেষত, সামরিক বাঁহনীতেও মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটেছে : পুরনো! ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য লালনকারী প্রতিক্রিয়াশীল 
প্রবীণ অফিসারদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক 
কমীব| সৈন্যদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাচ্ছে । 


“সংগঠন, রাজনৈতিক শিক্ষা, অন্ত্রসঙ্জ।''_আহবানটির মধ্যেই সর্বব্যাপক 
সংগঠন ও মতাদর্শগত কাজ, জনগণকে অস্ত্রসত্জিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
গভীর উপলন্ধী মূত্ত' হয়ে ওঠে। বিপ্রবীরা সেই গভীর উপলব্ধি দেখিয়েছেন। 
সামরিক সংস্থাগুলো উন্নতিনাধন এবং অভূতপূর্ব আকারে জনগণকে সংগঠিত 
করার সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনের বৃদ্ধিও এগিয়ে চলছে । 
নিখিল ইথিওপীয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা এখনই হয়েছে ৩৫০.০০০। 
সামস্ত ও ভূম্বামীদের পীড়ন থেকে মুক্ত লক্ষ লক্ষ কৃষক জনত! তাদের নিজস্ব 
স্বায়ত্ত শাসনমূলক সংস্থা কৃষক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। শহরবাসীদের 
সংগঠনগুলোরও বহু স্থায়ত্তশাসনমুলক কাজ আছে ।১ | 

জনগণের রাজনৈতিক চেতন! উন্নত করার কাজে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 
কারখানা ও অফিসে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর শাখায় শাখায় সপ্তাহে দুইদিন রাজ- 


১ বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দেখুন, বারহানৃ বেইথ, “ইখিওপাঁয় বিপ্রব £ এক কঠিন 
কালপর্ব” শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র, এপ্রল ৯৯৭৮ | 
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নৈতিক ক্লাস হর । সেখানে আন্তর্ভাতিকত বাদের আলোকে মেহনতী মানুষকে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। কে শক্র আর কে মিত্র তার সুস্পষ্ট বোধ দেওয়া হয় 
ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে আরব প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে একথা 
বলতে দেখেছি ও শুনেছি যে আরব জনগণ তাদের বন্ধু। সোমালি অ'ক্রমণের 
পর ঘর ছেড়ে আসা উদ্বাস্তদের শিবিরে পালেস্টাইনের আরব জনগণ ও তার 
গ্রামের সঙ্গে সংচতিজ্ঞাপক কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে শোনা গেছে। 

বর্তমান আহ্বান ও রণব্বানগুলোতে ব্যাপক জনগণ পুরোপুরি সাড়। 

দিয়েছে। কারণ, তারা দেখেছে এসবগুলোতে প্রকৃতই সারবত্তা আছে। ভূমি 
'স্কার, জাতীয়করণ ইত্যাদি মৌলিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগুলো বাস্তব রূপ 

লাভ করছে। লেই সঙ্গে অকপট বিপ্লবী উৎসাহকে বিপ্লবী চেতনায় রূপাস্তারিত 
করবার জরুরী কাজগুলো বাঁক রয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রগামী পার্টি প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে একটি বড় ভূমিকা পালিত হবে। ইিপপীয় নেতৃবর্গ ও অন্যান্য 
প্রগতিশীল গোষ্ঠীসমূহ এই পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজ এখন শুরু করেছেন। 
এ ধরনের পাটি প্রতিষ্ঠার ফলে. দেশ যেসব সমস্তাবলশীর সম্মুখীন, সেগুলোর 
সমাধানসমূহ পুরোপুরি একটি নতুন স্তরে উন্নীত হবে। সমস্যাগুলোর মধ্যে 
উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে জাতিসংক্রান্ত সমস্ত । ইথিওপীর রাষ্ট্রে ভবিষ্যতের এটি মেল 
গুরুত্বসম্পন্ন ৷ 

আফ্রিকার বহুজাতিক দেশগুলোর মধ্যে ইখিওপিয়া অন্ততম। জাতির 
ভিত্তিতে সংঘর্ষগুলো সবসময়ই এখানে খুব জোরদার ছিল। এ সংঘর্ষের জন্য 
শোষণমূলক ব্যবস্থাগুলোই সবচেয়ে বেশি দায়ী। আসহার1 জনগণের মধ্য 
থেকে আসা সামন্ততান্ত্রিক আভিজ্ঞাতগোষ্ঠী রাষ্ট্র চালাত। তারা অপরাপর 
জাতি ও উপজাতিগুলোকে পীড়ন করত। বিপ্লব এ অবস্থার অবসান ঘট য। 
সারা দেশ জুড়ে জাতিগত সমস্যার সমাধানে সত্যিকারের প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। 
মৌলিক সামাগ্ক রূপান্তর. সর্বোপার ভূথিস'ক্কারের মতো জনগণের সহজবে ধ্য 
পথেই প্রগতিশীল শাসন জনগণকে নিজের পক্ষে টেনে এনেছে । 

সম্পূর্ণ সঠিকছাবেই, জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার 
শৃত্রে পাওরা দায়ভারকে দ্রুত সারিয়ে ফেলতে বিপ্লব এখনও সক্ষম হয় নি। যুগ 
যুগ রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ক ভাতিসমূহ শত্রু বলে মনে করেছে । রাজতন্ত্রের 
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উচ্ছেদের পর পাঁরিস্থিতির মেল পাঁরিব্তনটি হৃদয়ঙ্গম করা ও তাদের মনোভাব 
পরিবর্তন কর! জাতিসমূহের পক্ষেও সহঞ্জ নয়। জাতিনমূহের সমস্তাবলী 
সমাধানের জন্য জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে ন্যায্য প্রস্তাব দিয়েছে বিচ্ছিন্নভা- 
বাণীরা ত! অগ্রাহ্হ করেছে। জাতিনমূহের পুরানো মনোভাবকে তারা পুঁজি 
করতে চাইছে । বিশেষ করে ইরিত্রিয়ায় এই গোষ্ঠীগুলো দেশের অবশিষ্ট 
ংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য জেদ করছে। 
ইখওপিয়ার জাতীয় ও সামাজিক বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে ইরিত্রিয়ার 
সমস্যা অন্যতম প্রধান সমস্যা । এই সমস্যাটি বিচার করবার সময় তার 
এতিহাতিক বিকাশের মূলগুলো এবং পারিপ্রোক্ষিতটির দিকে নজর দেওয়া 
গুকত্বপূর্ণ। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতো ইিওপিয়ার ভাঁবষ্যৎও এখন 
সামাজিক মুক্তিসংগ্রামের প্রধান ধারা দিয়েই নির্ধারিত হয়। কোনো সন্দেহ 
নেই যে পুরানো শাসকদের নীতি উত্তরের প্রদেশটির বিচ্ছি্নতার আন্দোলন 
সৃষ্টি হওয়ার পরিবেশ স্প্টি করেছে। কিস্ত তবুও, বর্তমান এত্িহাণসক 
কালপর্বে বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাধানের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। 
এই পর্বে স্বেচ্ছাচারী-রাজতন্ত্র, সামস্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
জন্য ইৎও[পয়ায় বিভিন্ন জাতিগুলোকে এক্যবদ্ধ করার কাজটি প্রকৃত কাজে 
পরিণত হয়েছে । 
রাজতন্ত্রের অবসানের পর পরিস্থিতির মৌলিক পাঁররর্তন ঘটেছে। তখন 
থেকে হীর্রাত্তিয়ায় বিচ্ছিম্নতাবাদীদের বার্ধকলাপ, কার্যত রাজতন্ত্রগোষ্ঠী ও 
প্রগতিশীল শাসনের বহুবিধ বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিতবিপ্রবী কার্যকলাপের সঙ্গে 
(যুক্ত হয়ে গেছে। ইরিত্রিয়ার বিচ্ছিন্নতার জন্য জেদ করে বিচ্ছিন্নতা- 
বাদী নেতৃত্ব বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে নিজেদের খাড়া, 
করেছে । বিপ্লবের ক্ষতি করছে । তারা এমন একটা সময়ে একাজ করেছে 
যখন অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া সাআাজ্যবাদ'ও তার মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রা বিশেষত 
জনবিরোধী ও রান্গতন্ত্রী রাজত্বগুলো বিপ্রবের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে । 
একথা বলা অবশ্য সঙ্গত যে ইরত্রিয়ায় সন্দেহজনকগোষ্ঠীর প্রভাব সত্বেও 
কিছু কিছু শুভ শক্তিও আছে। বেশ কিছু সংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী নেভার 
সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে এবং নতুন শক্তির পক্ষাবলম্বন করেছে । সমস্ত বাধা 
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সত্বেও ইরিত্রিয়া প্রদেশেও বিপ্লবী পরিবর্তনগুলো পৌছেছে। ট্রেড ইউনিয়ন, 
কৃষক ও নাগরিক সংস্থাগুলো গঠিত হচ্ছে । জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্য সরকার যথেষ্ট চেষ্টা রুরছে। ভৎসত্বেও, এখনও পর্যস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারা 
বেশ শক্তিশালী, 

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে £ বিপ্লব য৷ ইবিওপিয়ার বসবাসকারী জাতিসমূহের. 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও একটা দেশের চৌহন্দির মধ্যে ইরিত্রিয়ার, বিকাশ 
পাঁরচালিত করার.অধিকার ঘোষণা করেছে, সেই বিপ্লবের শ্যায্যতা সম্পর্ক 
কি যৌক্তিকতা আছে? অপর দিকে, আর একটা ন্যায্য প্রশ্ন আছে প্রকৃত 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা বলে বিপ্লব ইরিত্ৰিয়াবাসীদের কি দেবে? এই পাঁর- 
প্রেক্ষিতে, কয়েকটি ওঁতিহাসিক দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। 

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কঙ্গোর মতো কয়েকটি আফ্রিকার দেশের 
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (কাটাঙ্গ ইত্যাদি 
দেশে ) পরাজিত হয়েছিল, কারণ তার! উপনিবেশ যুগের সেই ধারার বিপরীতে 
কাজ করেছিল, যে ধারার মূল কথা হচ্ছে জ্রাতীয় সংহতি সাধন এবং বহু নতুন 
দেশে বসবাসকারী ছোট বড় জনগোষ্ঠী এবং উপজাতির ভিত্তিতে এক বা 
একাধিক জাতি গঠন, আন্তর্জাতিক বিষয়ে সত্যিকারের স্বাধীন পথ অনুসরণে 
সক্ষম শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা । (প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্থানী 
শাসনাধীন বাঙলাদেশের সংগ্রামের মতো ) জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা 
বাদের কোনো কিছুতেই সিল নেই। কারণ, জনসংখ্যার একটা নির্দিষ্ট অংশের 
উপজাতীয় উচ্চবর্গের স্থার্থান্ুসন্ধানী লক্ষ্যই বিচ্ছিন্নতাবাদ এখানে অনুসরণ করে 
চলেছে । কাধত সেই উদ্দেশ্যেই বিচ্ছিম্নতার দাবি করা হয়েছে ।' এর পিছনে 
রয়েছে বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদের কৃত্রিম প্ররোচনা । এসব ক্ষেত্রে, স্বাধীন 
রাষ্ট্রের-জম্মের উপযোগী সত্যিকারের কোনো জাতীয় ভিত্তি নেই ।, 

এই রচনা প্রসঙ্গে ইণিওপিযার জ্ঞাতিসমূহের সমস্তাবলীর কথা চিন্তা . 
করে, আমি মনে করি যে এসব সমস্যার সমাধানের সময় স্বাধীন জাতীয় বিকাশের 
ভাবষ্যৎ, শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো এবং শেষত, 
সামাজিক বিপ্লবের ভবিষ্যৎ_-বর্তমান পর্যায়ে সম্ভবত এটিই মুল প্রধানত, 
বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে ৷ বিপ্লব যত বেশি সফল হবে, জাতীর সমস্টাবলীর, 
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ন্যাযা সমাধানের নিশ্চয়তাও তত বেশি হবে। এইভাবে ইরাকের আভজ্ঞতা 
থেকে দেখ| যায় যে প্রগতিশীল সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথ গ্রহণ করার ফলেই 
কুদস জনগণের সম্মুখে জাতীয় অধিকার রক্ষার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়ে যায়। তার 
ফলে ইরাকী রষ্তীয় কাঠামোর মধোই স্থায়ত্ত শাসন কুদিস জনগণ পেয়েছে । 
কোন সন্দেহ নেই যে এই অগ্রগাতকে সংহত করার জন্য সাআজাবাদ-বিরোধী, 
প্রগতিশীল ও গণতীন্ত্রক আভিমুখিনতা এগিয়ে নেওয়া ও আরও গভীর করা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


সব কিছু শাস্তভাবে বিবেচনা করে দেখলে, একথা কল্পনা করা শক্ত, ফে 
বিপ্রবী ইথিওপিয়ার সঙ্গে, সম্পর্কচ্ছেদ করে ইরিত্রিয়ার জনগণ সত্যিকারের 
জাতীয় অধিকার লাভ করতে পারে । বিশেষত একথা আরও সত্য যখন 
সাআজ্যবাদ ও আরব প্রতিক্রিয়া অভূতপূর্ব মাত্রায় চাপ বাড়িয়ে (প্রধানত, 
বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, সাহায্য করে) প্রদেশটিকে বিচ্ছিন্ন করবার, সর্বাত্মক 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এসব পরিকল্পনা, বন্ধ করা জরুরী । ১৯২০ সালে, 
লেনিনের কথা এখনও গভীর অর্থ বহন করে-হতিনি বলেন, “সকল দেশের 
ব্যাপকতম মেহনতী জনগণের নিকট এবং বিশেষত পেছিয়ে পড়া দেশগুলোর 
- জনসাধারণের কাছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কর্তৃক নিয়মিত ব্যবস্থা অন্থসারে 
“অনুস্থত-বাঞ্চনার” অনবরত ব্যাখ্যা ও. মুখোশ মুলে, দেওয়া প্রয়োজন |, সাম্রাজা- 
বাদী শক্তিগুলো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের আচরণে এমন. সক রাষ্টু 
প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থনীতিগতভাবে, আর্থিক দিক থেকে ও সাময়িক দিক থেকে 
পুরোপুরি তাদের: ওপর নির্ভরশীল.” (সংগৃহীত রচনাবলী, সংখ্যা, ৩১, 
পৃঃ ১৫০ 91 


ইরিট্রিয়া সহ ইথিওপিয়ার, প্রগতিশীল শক্তিগুলোর একথা জিজ্ঞাসা 
কবার অধিকার: আছে ঃ সাআজ্যবাদের যোগসাজশে আরব প্রতিক্রিয়ার 
সমর্থনে ইথিওপায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে. প্রতিষ্ঠিত ইরিত্রিয়ার রাষ্রের কি ভাবিষ্যৎ? 
এ সম্পর্কে কি, কোনো সন্দেহ: আছে যে এ ধরনের একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক 
প্রতিক্রিয়ার পুতুল এবং ইধিওপিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের উৎসমুখের 
' চেয়ে বেশি কিছু' হতে পারে না? বিচ্ছিন্ন হবার ফলে ইরিত্য়ার জন- 


৯২৫, 


সাধারণ কি সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন ও প্রভাব থেকে মুক্তির লক্ষ্যের দিকে, সেই 
লক্ষ্য প্রকৃত জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে? 

বিপ্রবের পথ কখনই সুগম নয়। দেশ যে এঁতিহাসিক পালাবদলের 
মধ্য দিয়ে চলছে তার জটিলতা ও গতিশীলতা বুঝতে ইথিওপিয়া ও তার 
জনগণের সংগ্রামের স্গক্ষিপ্ত পরিচিতি সাহায্য করে । একই সঙ্গে যে কেউ 
আর কিছু দেখতে পায়, যথা কাজের ক্ষেত্র ও বিশালতা, এবং সেগুলি পূরণের 
জন্য জনগণের আকাজ্ষা । সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে ইখিওপীয় বিপ্লব, 
সত্যিকারের গণবিপ্লব বিদেশে, সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক ও বনু উন্নয়নশীল দেশে 
সহাহুভুতি ও সমর্থন অর্জন করেছে। প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমী আরব গোষ্ঠী- 
গুলো সংহতি জ্ঞাপন করেছে। আরব দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স 
পার্টিগুলোর সাম্প্রতিক সভা থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে : “সাত্রাজ্যবাদ 
ও প্রতিক্রিয়ার হস্তক্ষেপের প্থ বন্ধ করব, ইথিওপীয় বিপ্লবকে রক্ষা করা এবং 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে এবং ইথিওপীয় রাষ্ট্রের আঞ্চলিক 
অখণ্ডতার ভিত্তিতে সাম্রীজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামের স্বার্থে 
ইরিত্রিয়া-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার মধ্যেই আরব জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের চরম স্বার্থ নিহিত রয়েছে ৮১ 


ইথিওপিয়ার প্রতিটি সাফল্যে, ইথিওপীয়দের আনন্দে প্রগতিশীল বিশ্ব- 





১. “কাধকরণ জাতীয় প্রগতিশীল ফ্রন্টের জন্ত, সাম্রাজ্যবাদ, উগ্র ইহুদাীবাদ ও প্রতি- 
ক্রিয়ার বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোর সংগ্রামকে সক্রিয় করার জন্য, পরাজয়বাদ 
পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য ইজরায়েলশ আক্রমণকারপদ্রে কাছ থেকে অধিকৃত - 
আরব অঞ্চলগুলে! উদ্ধারের জন্য, প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের ক্রায়সঙ্গত 
আধকারগুলো লাভের জন্য আরও শাক্তিশাঁজপ স্বাধীনতার স্বার্থে, গণতন্ত্র ও 
সামাজিক প্রপতির উদ্দেশ্তে সংগ্রামের জন্য ৷” তারিক অল্‌ সাংআভ পত্রিকায় 
প্রকাশিত এই বিৰৃতিটি ও অন্যান্য দলগুলো মধ্য এপ্রিলে অনুষ্ঠিত আবর দেশ- 
গুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর সভায় গৃহীত হয় । সভায় জানায় 
কমিউনিস্ট পার্টি, আলাঁজারয়ার সোশ্তালিস্ট ভ্যানগার্ড পার্টি, সুদানের কমিউনিস্ট 
পার্ট, মিশরের কমিউনিস্ট পার্টি ও মরোন্কোর প্রগতি ও সমাজতন্ত্রের পার্টি অংশ- 
গ্রহণ করে 


৯২৬ 


জনগণ অংশ গ্রহণ করে । তারা গভীর সন্তোষের সঙ্গে ওগাডেনের জয়লাভকে 
অভিনন্দিত করেছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, বিশেষত ইউ. এস. এস. আর ও 
কিউবার এবং বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ভ্রাতৃত্মূলক সহায়তায় ইথিওপীয় 
জনগণ নিজেরাই এ সাফল্য অর্জন করেছিল । এই দেশ ছুটি ওগাডেন সংঘর্ষে 
আগ্রাসনের যারা শিকার হয়েছিল ভাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। দেশ ছুটির 
গঠীর নীতিনিষ্ঠ অবস্থান সংগ্রামী ইিওপিয়ার সঙ্গে সংহতির স্পষ্ট নিদর্শন । 
কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং রাষ্ট্রীয় 
পাঁরিষদ ও মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান ফিদেল কাস্ত্রো বলেন যে আন্তর্জীতিকতা- 
বাদী মনোভাবাপন্ন কিউবার অধিবাসী, যারা এদেশে যুদ্ধ করতে এসেছিল, তারা 
মনে করে যে তারা যেন নিজেদের দেশের 'জন্য দংগ্রাম করেছে । একথাগুলে! 
গভীর অর্থবহ । বীরত্ব এবং অপর দেশের সুখী ভবিষ্যতের জন্য ও সমাজ- 
তন্ত্রের জন্য আত্ুদানের ক্ষমতা আন্তর্জাতিকতাবাদী মনোভাবাপন্ন কমিউননিস্ট- 
দের একটা সহজাতগুণ। এ-গুণটি সোভিয়েত রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে, প্রজ্ঞাতন্্রী 
স্পেনে ও এক্গোলায় যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে । আজ 
এসব গুণ বিপ্লবী সংগ্রামে নিয়োজিত জনগণের সম্ভাবনাকে অনেকখানি 
বাড়িয়ে দেয় । 


তথ্য, সংখ্যা, সংবাদ 
আপনাদের €শ্রের উত্তর 


কে গক্ষে ওবং কে বিপক্ষে 


পাঠকরা সোভিয়েত-চীন সীমান্ত বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন ৷ বুর্জোয়া 
ও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় পরস্পরবিরোধী রিপোর্টের উল্লেখ করে 
তারা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় এর 
মধ্যে যুক্ত আছে, চীনা সীমান্ত থেকে নিজের সৈন্য সরিয়ে নিতে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্বীকার করেছে, এটা সত্যি কিনা, সম্পর্ক 
স্বাভাবিক করার জন্য সোভিয়েত প্রস্তাব ( এবং সেই প্রস্তাবগুলো৷ 
কি) পিকিং বাতিল করেছে কেন, সরকারের প্রধানদের দ্বার! 
পূর্বকৃত চুক্তি থেকে সোভিয়েত পক্ষ সত্যই পিছু হঠেছে কিনা, 
এটা সত্য কিনা যে, সোভিয়েত ইউনিরন সীমান্ত আলোচনা ভেস্তে 
দিয়েছে । 


এইসব প্রশ্ন এ’ং ৫সাভিয্মেত-চীন সম্পর্কের ব্যাপারে আরে! অন্যান্য 
প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন লেভ নিকিতিন, ক্যাশ্ডিডেট, ইতিহাস, (ইউ, 
এস, এস, আর ) 

সোভিয়েত-চীন সম্পর্কের ব্যাপারে সাধারণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা 
আলোচনা শুরু করব । রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬৯, ৯৯৭০, ৯৯৭৯ 
ও ৯৯৭৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে, সম্পর্ক স্বাভাবিকী- 
করণ ও পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সুপ্রতিবেশ্ীর অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য 
ছুটি দেশের চুক্তিতে আসা উচিত।১ পোভিয়েতের পক্ষ থেকে ১৯৫০ সালের 
বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও পারস্পরিক সহায়তার চুক্তির যাথাথ্য বালাই করার প্রস্তাবও 





১ প্রাভ্‌দা, ২৮শে এা€ ল, ২৯৭৬ । 


১৮ 


দেওয়া হয়েছিল। “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য” সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তুত থাকার বিষয়টা 
সি পি এস ইউ এর ২৫তম কংগ্রেসে জোরের সঙ্গে বল! হয়েছে 


সাম্প্রতিক সোভিয়েত উদ্যোগ সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার | .৯৯৭৮ 
সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ইউ এস এস. আর সুপ্রীম সোভিয়েতের সভাপতি 
মণ্ডলী ( সোভিয়েত পার্লামেণ্টের ছুটি অধিবেশনের মধ্যে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সংস্থা) 
চীনের জাতীয় গণ-কংগ্রেসের স্টাণ্ডিং কমিটির কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় তার ইচ্ছা প্রকাশ 
করে এক বার্তা পাঠায় । সোভিয়েতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, ছুটি 
দেশ তদের পারস্পরিক সম্পর্কের নীতির ভিত্তিতে একটি, যৌথ বিবৃতি 
দেবে।* সোশিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে শাস্ভিপূ্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে 
এবং আঞ্চলিক সংহতি সার্বভৌমত্বের প্রতি সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতিতে 
ও অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না-গলিয়ে ও অস্ত্র ব্যবহার না-করার 
নীতিতে অবিচল থাকার সম্পর্কের জন্য অ'হ্বান জানানো হয়। আর এক 
কথায়, প্রস্তাবিত শর্তগুলো যদি মানা হত, তবে তা bal সোভিয়েত- 
চীন সম্পর্কের দিকে অগ্রগতি ঘটাত । 

সৃত্তরাং ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সোভিয়েতকে সদ্দিচ্ছার অভাবে 
অভিযুক্ত করা যায় না। 

চীনের তরফে কি ঘটেছিল? 

সীমাস্ত সমস্যাসহ ছুই দেশের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের জন্য সোভিয়েত 
প্রস্তাবের জবাবে চীনের তরফ থেকে ঘোষণ! করা হয় যে, মীমাংসা সংক্রান্ত 
আলোচনার আগে সোভিয়েতকে কতকগুলো “পূর্ব শর্ত” অবশ্যই মেনে নিতে 
হবে। এর অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নকে চীনা সীমান্তে “বিতকিত অঞ্চল” সম্পর্কে 
স্বীকার করে নিতে হবে ও সেই এলাকা থেকে সাঁমরিকবাহনীকে সয়ে 





১ প্রাভৃদা, ১ লা অক্টোবর, ১৯৭৬ ৷ 
২ মেটিবিয়ালি ২৫ সাইয়েজপা! কেপি এস এস ৷ মস্কো, পাঁলিটিভ-দাটি, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা১১ । 
৬ প্রাভ্‌দা, ১লা এপ্রিল, ১৯৭৮ ৷ 


৯২১ 


দিতে হবে । এছাড়াও চীন িজদ ধরে যে, সোভিয়েত বাহিনীকে ‘মঙ্গোলিয়! 
গণপ্রজাতন্ত্র থেকেও প্রত্যাহার করে নিতে হবে৷ 

যে কোনো পক্ষপাতহীন দর্শকই ছুটি বক্তব্যের মধ্যেকার মূলগত পার্থক্য 
বুঝতে পারবেন । যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো! পূর্বশর্ত ছাড়াই স্বাভাবিকী- < 
করণের সহায়ক নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছে, তখন চীন "পূর্বশতের” জন্য জিদ 
করেছে। এই শর্তগুলে। আরও বিজ্তারিতভাবে দেখার প্রয়োজন আছে । 

প্রথমত, “বিতকিত এলাকার” আস্তিত্ব সোভিয়েতকে স্বীকার করে নিতে 
হবে, এই দাবির পিছনে চীন কি কারণ দেখায়? আস্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, বিতার্কত এলাকা ( যদি তা সত্যই বিতকিত 
' হয়) ভৌগোলিক আবিষ্কারের মতো উদ্ভুত হয় না। বিভিন্ন দলিলে লিপিবদ্ধ 
বিষয় থেকেই বিতর্কটা আসে । 


সোতিরেত-চীন সম্পর্কের রেকডে'র দিকে তাকানো যাক। 


১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার মাত্র সাড়ে 
চারমাস বাদে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চাঁন বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও পারস্পরিক 
সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা ঘোষণা করে যে, “রাষ্ট্রীয় 
সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতির ওপর পারস্পরিক শ্রদ্ধার” ভিত্তিতে নিজেদের - 
মধ্যে তারা সম্পর্ক গড়ে তুলবে । ১৯৫২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে 
সীমান্ত এলাকার পুরো মানচিত্রটি দেয়। সেই সময়ে চীনা কর্তৃপক্ষ কি “বিতর্ক” 
তুলেছিল? না, মানচিত্রটি দেখে তারা সীমাস্ত সম্পর্কে কোনো মস্তব্যই 
করেননি ৷ 

পি আর দি স্বষ্টির পর প্রথম দশকে সোভিয়েত-চীনা সীমানাকে বন্ধুত্বের 
সীমানা বলা হত। চন সোভিয়েতের কাছ থেকে কোনো অঞ্চলই দাবি 
করেনি । চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ও সরকারের সদস্যগণ বারবার 

বলেন যে, সোভিয়েত রাষ্ট্র সমতা ও চীনা প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌম অধিকারের 
নীতির ভিত্তিতে চীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। ১৯৪৫ সালে সিপিসির 
সপ্তম কংগ্রেসে মাও সে-তুং বলেন যে, “সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম চীনের 
সাথে সমতার ভিত্তিতে চুক্তি করেছে” 


১৩০ 


১৯৪১ সালে তীর মস্কো সফরের সময়ও তিনি একই 'কর্থ। বলেন।১ . 

১৯৬৪ সালে সোভিয়েত উদ্যোগে সীমান! সংক্রান্ত বিষয়াদি যাচাই করার 
জন্য সোভিয়েত-চীন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ছুই তরফেই মানচিত্র বিনিময় 
হয়। একমাত্র তখনই এটা পারার হয়ে ওঠে যে, চীনা মানচিত্রে বেশ কিছু। 
সোভিয়েত অঞ্চল চীনের বলে দেখানো হয়? সোভিয়েতের এলাকার এই 
অংশটাই (প্রায় ৩৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার ) চীনের “বতকিত” এলাকা । 
কেন? লীন ৯৯৫২ সালের চিত্রিত সীমানা সম্পর্কে কোনো আপত্তিই তখন 
করোনি, এটা আমরা আগেই বলেছি। চীনা মানচিত্রের নতুন সীমানা রুশ- 
চীন চুক্তির সঙ্গে বিসরৃশ । সুতরাং কি ঘটেছিল? এই দাবির পেছনে 
কোনো বৈধ ভিত্তি আছে? 

চুক্তিতে লিপিবদ্ধ ?সমানা সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলো যাচাই করতে সোভিয়েত 
কখনও অরাজি হয়ীন। কিন্ত যখনই সে মীমাংসার জন্য বলেছে তথনই চন 
উত্তর দিয়েছে -য, আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শবতকিত” বিষয়টা স্বকার' 
করে নিতে হবে এবং তখন বলা হবে কেন এট] বিতর্কিত।” এই অন্তত শর্ত 
সোভিয়েত প্রত্যাখ্যান করেছে। যে কোনো দেশের যে কোনো রাজনীতিবিদ এই 
অবস্থায় এটাই করত। তাছাড়া চীনের দাবি হল ১.৫ বর্গ কিলোমিটার 
( উদাহরণস্বরূপ, চীনা তিতু টুপানসো প্রকাশ করে ৯১৭২ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসের ওয়ার্ল্ড আযাটলাস দেখুন ) কেউ সামান্য অঙ্ক কষলেই দেখতে পাবেন যে, 
এলাকাটা স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের সমগ্র এলাকার চেয়েও বেশি । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন সীমান্ত থেকে তার সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার 
করে নিক, চীনের এই দাবিটা ধরা যাক! স্থুলভাবে ধরলে দাড়ায় যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তার সীমানাকে অরক্ষিত অবস্থার ফেলে রাখুক, যখন সেখানে আঘাত 
আসছে, কারণ চীন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পুরোমাত্রায় সামরিক প্রস্তুতিতে 
ব্যস্ত। | 

এর যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে। 

৯৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স প্রেসের প্রধান ক্লড রুশেদের সাথে 


১ ১৯৬৯ সালের ৩০ শে মার্চের প্রাভ্‌দা দেখুন । 


১৩৯ 


এক সাক্ষাৎকারে সিপিসির সিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান তেংপিয়াও, পিং বলেন 
যে, সোভিবেত ইউনিয়ন চীনের “প্রধান শত্রু ।”১ সাম্প্রতিক কয়েক বছরে সরকারি, 
বিবৃতি ও চীনের সংবাদপত্রের মস্তব্যেও একই কথা বল! হয়েছে। 
এটাই সব নয়। চীন একাধিক বার সোভিয়েতের সীমানা অতিক্রম 
করেছে। ১৯৯৬৯ সালের মার্চ মাসে চীনা বাহিনী সামরিক উত্তেজনা স্থ্টি করে, 
১৯৬৯ সালের ২রা মার্চ কয়েক ডজন সোভিয়েত নাগাঁরক নিহত হন। 
একই বছরে আবার সামরিক আযান চালানো হয়। কেমন করে সোভিয়েত, 
বা অন্য, কোনো রাষ্ট্র এই ব্যাপারগুলো বার বার ছেড়ে দেবে ? ূ 
চীনের বৈদেশিক নীতির অন্যান্য ঝোক আছে। ৯৯৭৮ সালের, ১২ই 
এপ্রিল মঙ্গোলিয়া থেকে চীন সরকারকে দেওয়া নোটে বলা হয়েছে £ “চীনের, 
খোলাখুলি, সামরিক প্রস্তুতি, যা বছরে বছরে বাড়ছে, তা এম পি আর এর, 
নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আঘাত স্বরূপ-। এম পি আর.এর সীমানা সংলগ্ন 
এলাকায় চীনা বাহিনী জমায়েত হচ্ছে, সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, 
নির্মাণ, হচ্ছে, এবং এম পি আর এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম সংঘটিত, 
হচ্ছে ।?২ 
মঙ্গোলিয়া থেকে সোঙিয়েত ‘বাহিনী তুলে নেবার জন্য চাঁন! দাবির; 
পিছনে, প্রকৃত অর্থ বুঝতে উপরোক্ত বিষয়টা পাঠককে সাহায্য করবে। উপরে, 
প্রদত্ত মঙ্গোলিয়ার নোটে, আরে! বলা হয়েছে “এই আঘাতের সম্মুখীন হয়ে এম, 
পি আর সরকার তার দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার, 
ব্যবস্থা, নিচ্ছে। এই, জন্যই- সোভিয়েত,বাহিনী এম পি, আর সরকারের অনুরোধে 
মঙ্গোলিয়ায় গেছে এবং আরা মঙ্গোলিয়ার বাহিনীর সাথে একযোগে, সেই রাষ্ট্রের 
স্মাধীনত] ও সংহতির জন্যে রয়েছে । সুতরাং এম পি আর এ সোভিয়েত, 
কাহিনীর উপস্থিতি সেই দেশের নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার জন্য * সোভিয়েত 
বাহিনী প্রত্যাহারের জন্ত চীনা ভিদের উত্তরে উনেন মন্তব্য করেছে £--“এম পি. 
আর থেকে সোভিয়েত, বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য, পিকং নেতৃবৃন্দের দারি অন্য, 


৯ দ্যুমানিতে, ২২শে অক্টোবর ১৯৭৭ । 
২. উনেন, (ম.দ্রালিয়া ), ১৩ই এপ্রিল্প, ১৯৭৮ 1. 


তু 


১৩২, 


দেশের অভ্যস্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা । চীনা নেতাদের এই ধরনের 
চরমপত্র কখনই সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলবেন! ।১ 


বর্তমান চীনা নেতৃত্বের আগ্রাসী চরিত্র বুঝতে গেলে কাউকে তার প্রতিবেশী 
না হলেও চলবে । ছুনিয়! জোড়া যে কোনে! পক্ষপাতহীন লোকের কাছেই এটা 
পরিষ্কার ৷ এই বছরের প্রথমদিকে কিউবার সংবাদপত্র প্রানমায় বলা হয়েছে 
যে, “চীনের এই সমরবাদী পরিকল্পনা কিছু পশ্চিমী গোষ্ঠী, বিশেষ করে 
হ্যাটোর সমর্ধনপুষ্টং পাত্রকাটিতে আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিমী প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ও সমরবাদীর] পি জার সির বর্তমান নেতৃত্বকে দেশকে সামরিকী- 
করণের জনা সাহায্য করতে প্রস্তুত । পশ্চিমী যেসব সামরিক নেতারা সম্প্রতি 
চীন সফর করেছে গ্রানমা তাদের তালিকা দিয়েছে--পশ্চিম জার্মান বুশ্ডেস্টাগের 
প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান মানফেড ভার্নার, ন্যাটো মিলিটারি কমিটির 
ভূতপূৰ্ব চেয়ারম্যান জেনারেল জোহানেস স্টাইনহফ মধ্য ইউরোপে ন্যাটোর 
শিলিটারি ভূতপূর্ব প্রধান কম্যাগডার জেনারেল জোহান আযডলফ ফন্‌ 
ভিনমানসেগ, এবং হাইনদ্বিশ ট্রেটনার, যিনি ১৯৩০ সালে গুয়ের্নিকায় বোমা 
ফেলায় অংশ নিয়েছিলেন । পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক 
নেতারা চীন সফর করে এসেছেন, যেমন, পশ্চিম জার্মান নেতা ফান্তস্‌ যোসেফ 
স্রস, ইউ, এস, সিনেটর হেনরি এম, জ্যাকসন ইত্যাদি । 


দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে চীন সম্পর্ক রাখছে 
কেন? পিকিং তার পঁরিকল্পন! কার্যকরি করতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে 
তার বন্ধু চাইছে, যা ভবিষ্যতের “বৃহৎ ও শীক্তশালশ চীনের জন্য” সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনাম_-এই ধবনের সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশীদের 
বিরুদ্ধে চালিত, ন্যাটো চশনকে সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে 
রাজী। উপরস্ত, তারা আশা করে যে, এইসব অস্ত্রাদ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোক । এই পরিকল্পনাগুলো 
এখন আর গোপন নেই_ পশ্চিমীর] খোলাখুলি গুটি মন্তব্য করে 1 
৯. উনেন, ৫ই এপ্রিল, ১৯৭৮ । 


২ গ্রানযা, ৯৮ই জাচুক়্ার? ১৯৭৮ 7, 
৩ নর্স্‌ কেন্সুফ্লামেন ( সুইডেন ) ৪ঠা এপ্রিল, ৯১৭৮ । 
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চীনের বৈদেশিক নীতি ঘা এখন পরিষ্কার সে সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো চোখ বুঁজে থাকতে পারে না। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সাথে তার পূর্বতন চুক্তিগুলো মানে কিনা বা 
তা থেকে পিছিয়ে এসেছে-_সে সম্পর্কে দেখা যাক । ৃ 

এ ব্যাপারে তথ্যের ওপর নির্ভর করা যাক। চীনের সাথে সম্পর্ক 
স্বাভাবিক করার জন্য সোভিয়েত উদ্যোগের মধো পড়ে ১৯৬৯ সালের ১১ই 
সেপ্টেম্বরে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সভা । সে সময়ে এটা ঠিক হয়েছিল যে, 
দুইটি দেশই সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবে । এই 
ধরনের চুক্তিতে অবশ্যই পৌছানে গিয়েছিল । এমনকি মিটিংয়ের সময়ে এমন . 
কিছু সমস্তার. কথা উঠেছিল, যাতে ছুই পক্ষই ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন । 
সিটিংয়ের সময়ে অথবা পরবর্তীকালে “বিতর্কিত এলাকা” বা বাহিনী প্রত্যাহার 
" নিয়ে কোনো চুক্তি হয় নি বা একমত হওয়া ষায়নি। সুতরাং সোভিয়েত 
ইউনিয়ন একাই চুক্তি থেকে সরে গেছে, এই দাবির কোনো ভিত্তি নেই । 

যে কোনো লোক পক্ষপাতহীনভাবে পারিস্থিতিটা দেখলেই বুঝতে পারবেন 
কে সোভিয়েত-চীন সম্পর্ক সত্যই স্বাভাবিক করতে চায় এবং কে তার বাধা । 
তথ্য থেকে এসব বিষয়ে চীনের দৃষ্টিভঙ্গি পারার । সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদাই 
উদ্যোগ নিয়েছে এবং ইউ, এস, এস, আর, ও পি আর সি'র মধ্যে সম্পর্ক 
উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনও গঠনমূলক মত- 
বিনিময় ও শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের বিরুদ্ধে 
নয়। সে মনে করে যে যদি চীনের সাথে বর্তমান উত্তেজনা বন্ধ হয়, তবে 
শান্তির স্বার্থ আরও বেশি রক্ষিত হবে। উপরের তথ্য থেকে পাঠকরা বিচার 
করতে সক্ষম হবেন যে, এখন চশনকেই তার সদিচ্ছা দেখাতে হবে | 


৯ ১৯৬৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরের ইজভে স্তয়া দেখুন ৷ 


৯৩৪ 


শৈধববঞ্চিত খিগুরা 


বহু উন্নয়নশীল ও পু'জিবাদী দেশে লক্ষ লক্ষ শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার কোনো 
সুযোগ নেই এবং নিজেদের জীবনধারশের জন্য তারা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুরা এখনও ওপাঁনবেোশিক অত্যাচারে ভুগছে। 
এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রতে বৎসর জাত ৮ কোটি 
শিশুর দুই-তৃতীয়াংশ মারাত্মক রোগে ভোগে এবং প্রতি চারজনে একজন 
পাচ বছর বয়স হওয়ার আগেই মারা যায়। শিশু মৃত্যু আফ্রিকায় সবচেরে 
বেশি। জা্বিয়ায় প্রতি হাজারে ২৫৯ জন শিশু ১ বছরের মধ্যেই মারা 
যায়। গাবোনে এটা ২২৯ জন, নাইগারে ২০০ জন এবং মারিতানিয়ায় 
১৮৭ জন ৷ | i | 

ডর. এইচ. ওর তথ্য অনুযায়ী ল্যাটিন আমেরিকায় ১০ লক্ষ শিশু 
অপুষ্টিতে ভোগে । 

ফ্যাসিসন্ত ও গণভন্ত্রীবরোধী শাসনব্যবস্থার দেশগুলোতে শিশুরা 
অমানুষিক অবস্থায় থাকে । চিলিতে প্রতি হাজারে ৬৩'৩ জন শিশু মারা 
যায়, মৃত্যুর মূল কারণ অপুষ্টি। প্যারাগুয়েতে শিশুদের আযামবাপাডা কন- 
'সেনট্রেশন ক্যাম্পে বয়স্ক কয়েদীদের সাথে রাখা হয়। হাইতিতে, যেহেতু" 
বেশির ভাগ “শিশুই স্কুলে যেতে পারে না, তাই সেখানকার জনসংখ্যার 
৯০%ই নিরক্ষর । দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ৩০ লক্ষ শিশুকে নিজেদের ও 
- বাবা-মায়ের অননসংস্থানের জন্য কাজ করতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ 
শিশুদের প্রতিহাজারে ২৭ জন মারা যায়, আর কৃষ্ণাঙ্গদের সেটা প্রতি হাজারে 
৩০০ জন। ্ 

উন্নত পুজবাদী দেশগুলোতে ১০ থেকে ১৪ বছরের কিশোররা কর্মশক্তির 
8% | শিশুশ্রম বে-আইনী হওয়া সত্বেও শিশুরা শোষণের শিকার | ক্ষেত 
মজুর ইউনিয়নের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ইউ. এস. এ-তে ৮০০,০০০ 
শিশু দেশের কৃষি খামারে কাজ করে । তাদের বেশির ভাগই কোনো মজুরি 


৯৩ 


পার না। মানিকরা বাবা-মায়ের আয় সামান্যই বাড়ায় । ৫০ লক্ষ [শু 
আদৌ স্কুলে যায় না এবং ৩০ লক্ষ শিশু পাঁচ বছরেরও কম সময়ের জন্য 
স্কুলে যায়। 

পশ্চিম জার্মানিতেও ব্যাপকভাবে শিশু শ্রমিকদের শোষণ করা হয়। 
১৯৭৪ সালে শিল্পে আহত শিশুদের সংখ্যা! ৩২০০ | যাদের বয়স ১৬ বছরের 
কম এবং এদের মধো ১৭ জনের অবস্থা সাংঘাতিক । ১৯৭৬ সালে শিশু শ্রমিক 
নিয়োগের. বিরুদ্ধে আইন লংঘনকারীর সরকার রেকর্ড করা সংখ্য| ছিল ৬৮২ 
এবং তাদের মধ্যে মাত্র ৭৮ জনকে শান্তি দেওয়া হয়| 

ট্রেড ইউনিয়ন পাঁরিসংখ্যান থেকে দেখা যার যে, ইতালিতে ৫০০,০০০ 
শিশুর শ্রম শোষণ করা হয়। স্পেনে ১৪ বছরের নিচে বয়স এমন ২০০,০০০ 
শিশুকে কাজ করতে হয় এবং ভারী অদক্ষ কাজে তাদের লাগানো হয়। 

বাপ-মায়ের দ্বারা ছেলেদের প্রতি খারাপ আচরণের বিষয়গুলো পশ্চিমী 
সংবাদপত্রে বেশি বেশি করে বের হচ্ছে । এফ. আর, জি.-তে সরকার 
রেকর্ড আছে যে প্রতি বৎসর ২০০০ শিশু শারীরিক আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং 
১৫০ শিশু বর্বর আচরণের ফলে মারা যায়। ফ্রান্সের পুলিস রেকর্ড 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৭ সালে ২৬৫,০০০ শিশু বাবা-মায়ের কাছ থেকে 
িংআ আচরণের ফলে বিপজ্জনক অবস্থায় বাস করে। ব্রিটেনে প্রতিদিন 
বাপ-মায়ের কাছে মার খেয়ে ২টি করে শিশু মার! যায় এবং ৪৭০০টি শিশু 
,বিকলাঙ্গ বা মানসিক বিকারপ্রস্ত হয়ে পড়ে । 


১৩৬ 


ওয়াল্ড মার্কনি্ রিভিউ জয়ন্তী 


কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্ররতোনিধিদের প্রাগে অনুষ্ঠিত এক মভ! 
' থেকে ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ ( প্রবলেমস্‌ অব পিস আগু সোশ্যালিজম ) 
প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত মার্চ মাসে ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কুড়ি বছর ' 
পূর্ণ হয়েছে। ৯৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়। 
ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্লেনারি সভায় 
ওই বার্ষকীকে অভিনন্দন জানানো হয়। ওই অভিনন্দনে উল্লেখ 
' করা হয় যে ওই পত্রিকাটি তার কুড়ি বছরের জীবনে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালিত সংগ্রামে এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস” পার্টিগুলির 
| কার্যকলাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের 
জন্য সারাবিশ্বে যে সংগ্রাম চলেছে সেই সংগ্রামের কঠিন বছরগুলিতে 
একমিউনিস্টদের এই আস্তর্জাতিক পত্রিকাটি সবসময়ই বিপ্লবী চিন্তার প্রথম 
‘সারিতে রয়েছে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগে এবং 
; আস্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহাতিতে পত্রিকাটি সবসময় অগ্রগামী 
; ছিল। ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কামিটি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি- 
৷, গুলির এই প্রামাণ্য বৈপ্লবিক পত্রিকাটিকে সম্পূর্ণ মর্যাদ| দিয়েছে এবং এটা যাতে 
ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে পারে তার জন্য সমস্ত প্রয়াস চালিয়ে যাবে” 
পিপল্স পার্টি অব ইরান (পি পি আই )-এর কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য 
. | নির্বাহক ব্যুরো ইরানের পার্টি ও পত্রিকাটির মধ্যে সহযোগিতাকে আরও গভীর 
বরকত করার রবিলী জাগো করেছে ভ্রাতৃপ্রতেম পার্টিগুলির এই 
যৌথ প্রকাশনার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কতে সন্তোষ প্রকাশ করে পি পি আই 
কার্ধ নির্বাহক ব্যুরোর কেন্দ্রীয় কমিটি উল্লেখ করেছেন যে ইরানীয় কমিউনিস্টদের 
' মতে এই পত্রিকাটি মাক্সবাদী-লেনিনবাদশ মতবাদের প্রসারে এবং বুর্জোয়া 
ভাবাদর্শ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার । 


১৩৭ 
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ইরানের কাঁমউনিস্টরা যে কঠিন বেআইনী অবস্থার মধ্যে কাজ করছেন 
পত্রিকাটি তাদের ভাবাদর্শগত কর্মের ক্ষেত্রে, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুঁলর অভিজ্ঞতার 
সামান্টীকরণ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য দিয়েছে এবং এখনও 
দিচ্ছে। পত্রিকাটি যে মূল্যবান ও বহুমুখী সাহায্য ইরানের জনগণের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে এবং সামাজিক ও গণতান্ত্রিক প্রগতির ক্ষেত্রে দিয়েছে, তার জন্য পি 
পি আই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে । 
ওয়ার্ড মার্কসিস্ট রিভিউ কমিউনিস্ট, শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি 

আন্দোলনের বিকাশে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট 
পার্টির এক বিত সভায় পেটা উল্লেখ কর] হয়। পত্রিকাটির বিশ বৎসর 
পৃত্তি উপলক্ষে সভা থেকে একটি অভিনন্দন-বাণী গৃহীত হয়। এই রধিত 
সভায় গৃহীত প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির 
গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসাবে পত্রিকাটি মর্যাদা লাভ করেছে এবং আন্তর্জাতিক 
প্রলেতারিয়েত ফে-মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করছে তার সংগ্রামী মর্মবাণী তুলে 
ধরেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য, 
সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের যে-নিরলস সংগ্রাম চলছে_ পত্রিকাটি এসবগুলোকেও প্রকাশ 
করেছে। 


ভি, ভি 


১৩৮ 


দমন-গীড়নের বিরুদ্ধে 


বাঁউলাদেশ থেকে জানা গেছে যে বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি 
+ কামউনিস্ট ও বাঙলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একজন প্রবীণ নেতা মণি 
/ নং কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁসটির সাধারণ 
' সম্পাদক মহম্মদ ফরহাদ্রে মতোন তিনিও গত বছর ৯২ই অক্টোবর গ্রেপ্তার 
হয়েছিলেন । ওই দিনেই বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়। 
- অন্যান্য রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, যারা তাদের 
দেশের মানুষের জন্য অনেক কিছু করেছেন, তারাও জেলে রয়েছেন। 

পার্ট ও যে সমস্ত মানুষ তাদের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী 
: রাজত্বের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী হিসাবে পরিচিত এবং জাতীয় ও 
সামাজিক মুক্তি সংগ্রামে পিণ্ড, তাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী কার্যকলাপ 
বাঙলাদেশ ও তার বাইরে হ্যায়সংগত ঘৃণার স্থষ্টি করেছিল। গণতান্ত্রিক 
মতামত সমস্ত কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের জেল থেকে মুক্তি এবং 
। বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি 
। জানিয়েছে । এই ন্যায্য দাবিগুলি মানতেই হবে। যে সমস্ত প্রকৃত দেশ- 
প্রেমিক এবং যারা তাদের জনগণের সুখশাস্তির সংগ্রামে নিজেদের সারাজীবন 
উৎসর্গ করেছেন, তাদের যারা কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, ইতিহাস তাঁদের 
উপর ঘুণাবর্ষণ করবে । 

জে আলি 
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শান্তি স্বাধীন্বত। সমাজতন্ত্র পত্রিকার: 
নিয়মাবনী 


গ্রাহক সংক্রান্ত 


প্রতি সংখ্যা এক টাকা। 

বাষিক গ্রাহক চাদা £ দশ টাকা । 

ৰছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়! যায়) 
ডাক খরচ আমাদের। 


/ রঃ 
6 
>. এজি গংজ্রান্ত . (৬৮. 
১ 1২. 
৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয়। 4. 
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা। ক. 
পাঁত্রকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়। Lb 
ডাক থরচ আমাদের | ৰ 
117 
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শাস্তি স্বাধীনত৷ সমাজতন্ত্র 


৪1৬, ওরিয়েপ্ট রো, 
4 কঙ্গকাত্া-১৭। 


